তারনাথ তর্কবাচস্পতির জীবনী 


সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি। 


জ্ীতারাঁধন তর্কভূষণ প্রণীত । 


কলিকাতা, 


২১১ নং ধ ্ওয়।। দস্‌ ্রীট, ব্রাঙ্ম মিশন প্রেত। কার্ড, চক্র ৭. 


মহাঁমহোপাধ্যায় 
শ্ীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ব সি, আই, ই মহাশয় 
করকমলেষু 


মহাশয়, 

জগতের প্রায় সকলেই বাহ্ব-চাঁকৃচক্যশালী বস্তরই সম 
বহুমান করিয়া থাকেন, কোন বস্তুর অন্তঃসারের প্রতি লক্ষ্য « 
বিরল লোকে করেন। স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, সক 
অবর্ধণ্য স্বর্ণের যতদূর গৌরব করেন, তাহার সহঙ্াংশের এ 
অংশও লৌহের করেন কি না সন্দেহ । অথচ লৌহ ও স্বর্ণ এ উভষে 
অন্তঃসাঁরে সকলেই সুপরিচিত; সকলেই জানেন যে, স্থবর্ণদাঁ 
জগতের কোঁন বিশেষ উপকার নাই, এবং লৌহ বাতীত মানবজীব 
কোনক্রমেই এক মুহূর্ত স্বচ্ছন্দে অতিবাঁন করিতে পারে ন' 
তথাপি কেহই লৌহকে স্বর্ণের প্রতিযোগী মন করেন না। যেহে 
অকর্দণ্য স্বর্ণের ম্তাঁ কর্মৃঠি লৌহেব উজ্জ্রল ৮চ,কচক্য নাই, ও লৌত 
বাহাকার অতি কদর্ধ্য ও শ্ীভরষ্ট। কেবল, একমাত্র অয়ঙ্কাস্ত ম 
ইসর, স্বর্ণ, বৌপ্য প্রভৃতি তাদৃশ মহামূল্য দ্রবাজাত থাকি 
কদাঁকার লৌহেতেই প্রবণ। এই গুণেই প্রাচীন অ/ধ্যৎ, ম 
অয়স্কাস্তকে মণি বলিতেন। আ। " বাল_ দিগ্দর্শনজনয়িতা অয়স্ক 
দিপ্িদ্রিক জ্ঞান আছে বলিয়াই হীরক প্রভৃতি বাহা-চাকৃচ 
বস্তজাতকে তুচ্ছ করিয়া কেবস অন্তঃসারব।ন্‌ লৌ তেই তা 
হ" ১ এতদূর আধ ষ্ট স- যে, বিশুদ্ধ লৌহ ইহা 'সং শর্শে আ 
হইয়া গাড়ে “[বশুদ্ধ লৌহ চুম্বকের সাহ্চর্য্যে স্বয়ং ক র 
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ইরূপ মহাঁশয়ও প্রাকৃতব জগতের চাঁক্চক্যে বিমোহিত হন নাই ; 
বাহার্ধ্য শোভারহিত তারানাথ-লৌহে মহাশয় আসক্ত ছিলেন। এবং 
কবল দেই কাঁরণেই,সেই পূর্বব প্রণয় স্মরণ করিয়াই আজ তাহার এই 
“তজশিবনী কক্ষস্থ করিলেন । তারাঁনাথ তর্কবাঁচস্পতি কিংস্বরূপ ছিলেন 
হা আপনি ঘথাষথ জানিতেন। অতএব, আপনি ইহার ঘোগ্যপাত্র 
বেচনীয় তীহার এই সংক্ষিপ্ত জীবনীখানি আপনর করকমলে 
ম্মান উপহার দিতেছি। বর্ধর লেখকের দৌষে ইহাতে অনেক 
ষথাকিতে পারে। কিন্তু ইহা এক্ষণে মহ।শরের হস্তে পতিত 
1তে ইহার সকল দোষ অন্তর্পান হইবে । ধাতু বহ্কিতে নিক্ষিপ্ত 
লে তৎক্ষণাৎ তাহার শ্যামিকা বিগলিত 'ও বিলুপ্ত হয়। মহাশয়ের 
বকমল-স্পর্শে এই ক্ষুদ্র পুস্ভিকার মলরাঁশি আজ বিলুপ্ত হউক । 
শেষদর্শন তারানাথ তর্কবাঁচস্পতির জীবনী মহামহেপাধ্যায় 
মহেশচন্দ্র স্তায়রত্তের করপল্লবে স্ংলগ্ধ হইয়। মণিকাঞ্চন যোগ হউক । 
নেকগুলি অবশ্ত-জ্ঞের বিষয় মহাঁশযেরই প্রসাদাঁং ইহাতে বিশ্তাস্ত 
ম়ীছে। অতএব, ইহী্ত যাহা কিছু সার আছে, তাহা মহাশয়েরই 
কট প্রাপ্ত, এবং ইঙার অসার অংশের আমিই জনিতা। 
মধিকমিতি। 


কাল্ন। 
১লা জ্যেষ্ঠ 
১৩ * সাল। আীতারাধন শম্মা। 


বিনয়াবন- 


ভূমিকা । 


তাঁরানাথ তর্কবচস্পতির এই সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত খানি আমার 
তাঁতপাদ অনেক দিন হইতে সপ্গ্রহ করিয়! রাখিয়াছিলেন। সাধা- 
ব্ণের নিকট ইহা আদুত হইবে কি ন1 সন্দেহপ্রযুক্ত তিনি এ পর্য্্ত 
ইহা প্রচার করিতে সাহসী হন নাই। সংপ্রতি আমি ইহার পাখু- 
লিপিন্ন আদ্যোপান্ত পাঠে মন্্াবগত হইয়া দেখিলাম যে, যদি কোন 
জীবনচরিত-পাঠে পাঠকের কোন উপকার হব, তবে তর্কবাচস্পতির 
এই জীবনী সর্ধাগ্রে পাঠ করা উচিত। যদি কেহ “আলস্তং যদি ন 
স্তাৎ জগত্যনর্থঃ কো ন শ্ঠাৎ বহুধনকে! বভশ্রুতো বা” এই শ্লোকেঃ 
প্রত্যক্ষ উদাহবণ দেখিতে চান, খতবে অক্লান্ত পরিশ্রমী তারানাঁথে 
এই জীবনী বারন্বার পাঠ করুন। যদি কাহারও “উদ্যোগিনং পুরুষ 
সিহং উপৈতি লক্ষ্মীঃ” এই বাক্যে কোনরূপ সন্দেহ থাকে, তবে তি 
দেখুন বে, অপহার তর্কবাচস্পতি একমাত উদ্যোগে নির্ভর করি 
কিরূপ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন *'খম অবস্থায় তারান 
তর্কবাচস্পতি বণিশ্যবপায়দ্বারা বৎ্পরোনাত়্ি খণগ্রস্ত ও লোে 
নিকট লাঞ্ছিত হইয়ািলেন দেখিষা যদি কাহার* “বাণিজ্যে বদ 
লক্ষী, ' এ কথায় সন্দেহ জন্মিরা থাকে, তবে এই জীবনীর অস্ত 
পাঠ ঞরিলেই তাহার সে সন্দেহ দব হইবে। নিরত শারীণরক 
মানসিক পরিশ্রমে শরীব কিরূপ হ্থুস্থ ৪ খল, এবং মস্তিষ্ক বি 
সতেজ থাকে, ত'ছা দি কেহ প্রন্যক্ষ 0োখিতে ইচ্ছা করেন, 
“তনি তারানাথন্ে দেখুন । এবং মন্ষ্যের ০ 'বল স্বার্থো 
€'বল থাকিলেও যে দেশের অশেষ উন্নতি দ 
কেহ স্স্পষ্ট দেখিতে চান, তবে দেখন মে, ভা? 
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প্রণয়ন ও মুদ্রণ করিয়া! তর্কবাঁচম্পতি সংস্কৃত বিদ্যার কি মহতী উন্নতি 
সাধন করিয়া গিয়াছেন। এবং তাহার আবাল্য আচরণ পধ্য(লোচনা 
করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে, যিনি অনলস ও নিয়ত কোন না 
কোন কার্যে ব্যাপৃত থাকেন, পাপ-পিশাচ তাহার অন্তরে প্রবেশ 
করিবার অবকাশ পায় না) এবং পরিশ্রমী ব্যক্তিরা প্রায়ই নাস্তিক 
হন না, ও ছোট বড় সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করেন। এবং 
সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত, অনাদূত ও অপ্রচলিত কেবলমাত্র সংস্কৃত 
ভাষাও রীভিমত শিক্ষ! করিলে জগতে কতদূর মহোন্নতি লাভ ও নাম 

চিরস্থায়ী করিতে পারা যায়, তাহ! সকলে সুস্পষ্ট দেখুন। 
কিরূপ শিক্ষা-প্রণালীদ্বার। আপন শিক্ষণীয় সম্তানগণকে অধ্যয়নে 
গম্থরক্ত ও উন্নতীচ্ছু করিতে পারা যায়, তাহা বদি কোন পিতা 
বক্ষ করিতে চান, তিনি তাঁরানাখ-পিতার সেকেলে শিক্ষা-প্রণাঁলীর 
ননুসরণ করুন । ইত্যাদি নানা কারণে এবং প্রত্যক্ষ উদ্বাহরণদ্বার! 
'দ্যাভ্যাসে বীতরাগ ইদানীত্তন বঙ্গীরদের উৎসাহ বদ্ধনার্থ এই ক্ষুদ্র 
বনীথানি আমি প্রচারিত করিলাম । যদিচ তাতপাদের ন্যায় 
মারও দৃঢ় বিশ্বাস ঘণছে যে, কৃতবিদ্য ইংরাজিজ্ঞ মহাঁশয়দের 
'নকেই বাঙ্গালা ভাষ'॥ লিখিত অসভ্যবৎ ত্রাহ্গণ পঙ্ডিতের জীবনী 
ঠ আপনাদের মধ্যাদাহানি মনে করিবেন, তথাপি যদি তাহাদের 
নও কোন গতিকে ইহার কির়দংশ ও পাঠ করেন, তাহা হঈলেও 

ন কত।বর্মন্ত হইব । 
দ্বিতীয়তঃ, তাদুশ মশৎ ব্যক্তির জীবনী প্রচার না করায় আমরা 
ঠজ্ঞতা-দোষ-দষিত হইতে পারি। উক্তর্ূপ সুন্ষিয়ে নির্ভর 
আমি ইশ গরচার করিলাম। এবং এই গ্রন্থের নায়ক 
বউ ? ৩১ অতএব এই জীবনী শ্বতি সঞ্সিত বা অতু্ধিং 
কই পরীক্ষা করিতে পারিবেন। 


1/০ 


পরিশেবধে, অশেষ রত্বের আকর, সুমধুর ও জগতের সর্বোচ্চ 
ভাষাতে ধাহার কিছুমাত্র আদর'বা শ্রদ্ধা আছে, তারানাথের জীবনী 
পাঠ কর! তীহার জর্ধীগ্রে উচিত । এবং যিনি প্রতিনিয়ত অশেষ 
ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়াঁও-_ প্রত্যহ যথাকালে স্বধর্মোপাঁনন। ও স্বহক্তে 
পাক,বাঁজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা,বহুবিধ বণিগ্বযবসায়ে মনো- 
নিবেশ, স্বগৃহে নান! দিগ্দেশাগত বিদ্যার্থদিগকে পাঁণিনি, বেদাস্ত, 
সাখ্য, পাতগ্ল, জ্যোতিষ, স্থৃতি, বৌদ্ধ প্রভৃতি অতি ছুরূহ শান্ত্রনিকর 
অধ্যাপন, ধনী লোকদের ক্রিয়াগৃহে অধ্যক্ষত। ও দেশ বিদেশে গিয়া 
নিমন্ত্রণ-বিদাঁয় গ্রহণ করিয়াও--যিনি জীবনের শেষভাগে অত্যন্পকাল- 
মধ্যেই তাদশ বিশ্ময়কর স্ুবৃহৎ গ্রস্থনিকর অন্টের বিনা সাহায্যে 
প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তিনি কিরূপ বিশ্ময়কর ব্যক্তি ছিলেন, 
তাহা “চিন্তা করিলে বোধ হয় ধে, তাহার মত ব্যক্তি ভূমগ্ডলে 
এ পর্যন্ত অতি বিরল জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । অতএব, এরূপ ব্যক্তির 
জীবনী প্রচারে জগৎ শিখিতে পারে যে, কিরূপে সময়ের সদ্বযবহার 
করিতে হয়। যেহেতু, সদ্ধবহৃত সময়ই মন্ুষ্যের প্রকৃত জীবিতাবস্থা, 
এবং অপব্যপ্সিত সময়কেই মন্ুষ্যের মুতাবস্থা বলা যাইতে পারে। 
অর্থাৎ নিষ্র্মী লোক আর মৃত দেহে কোন প্রভেদ নাই। প্রত্যুত, 
নিষন্দাদের জগতে অবস্থিতি অশেষ অনর্থের হুশ) এবং আমার 
মতে নিশ্কম্্া শবের প্রতিশব্দ দুঘষম্ম!। 
আজ কাল আমাদের দেশে, বিশেষতঃ খঙ্গদেশে, সংস্কৃত বিদ্য। 
অর্থকরী নহে বলিপ্না সকলেই ইহাতে একবাঁবে সম্পূর্ণরূপে বীতশাগ 
শইয়াছেন। দেশের থেরূপ অবস্থায় তাশানাথের সংস্কৃত বিদ্যায় 
[ধারণ ও লোকাতশায়িনী বিদ্যাবত্ত। ও বুঁপমন্ত' [ব্যয় যথাষ্থ 
রিপে বিবৃত করিলে কেহ বিশ্বাস করিবেন কি ন। সন্দেহ প্রযুক্ত 
কর্তা তাহ।র জীবনী এরূপ সতি সংক্ষিপ্ত ও সম্কচিন_*৮ কতি- 
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পয়মাত্র পউ্ক্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন। যদি ইহাতে বঙ্গীয়দের 
কিঞ্চিন্সাত্রও আদর দেখিতে পাই তধে, পরে তাহার সবিশেষ ইতিহাস 
প্রচার করিবার মানস রহিল। বঙ্গদেশ অপেক্ষা ভারতের দক্ষিণ 
ও পশ্চিম অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষাৰ অধিকতর চচ্চা থাকায় তত্রত্য 
বিদ্বন্মগুলীর মধ্যে তারানাথের প্রতি অধিকতর ভক্তি ও সন্মান 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় । এবং স্ুপভা ও উন্নতিশীল জর্খীণ ও ইংলও 
প্রভৃতি ইউরোপীয় এবং মার্কিন দেশে সংস্কত ভাষায় ইদানীং অনুরাগ 
হওয়ায় তাহ[দের মধ্যে সুবিখ্যাত ম্যাকপমুলার প্রভৃতি প্রাচ্যভাষাবিদ্‌ 
দ্ুরদেশবামীর! তারানাথকে যতদূর সন্মান করেন, তাহার স্বজাতীয় 
ভ্রাতগণ তাহার সহস্রাংশের এক অংশও করেন কিনা সন্দেহ। 
স্বদেশের যোগা ও গুণী ব্যক্তিকে অনাদর করা ঘদি দেশের অবনতির 
প্রধান চিহ্ন হয়, তবে তারানাগের প্রতি সকলে এরূপ হতাদর্‌ 
হওয়াতেও দেশের বড়ই অমঙ্গল-লক্ষণ দেখা যাইতেছে; এবং ইহ] 
বাঙ্গালিমাত্রেরই পক্ষে যে, ভুঃখের বিষয় ও অত্যন্ত লজ্জার কথা তাহ! 
সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। 


কালনা | 
২৪এ বৈশাখ, 1 জীতন্যুত [নন্দ ভট্টাচার্য । 
নাতি, 1 
ধশোধনী | 
পৃষ্ঠা পউক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ, 


ডি ১৪ (বক্তিত বিক্রীত ৷ 


তারানাথ তর্কবাঁচস্পতির জীবনী 


এবং 


ংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 








কেন তাহারা বাঙ্গাল ? 


্বীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্বের মধ্যভাগে যশোহর জেলার অন্তর্গত 
নড়াল সব্ডিভিজনের অন্তঃপাতী শান্হাটী গ্রামে মুকুন্বরাম তর্ক- 
বাগীশ বাস করিতেন। মুকুন্দরাম প্রাচীন স্থৃতিশান্ত্রে সুব্যুৎপন্ন 
পণ্ডিত ছিলেন। কিন্ত তিনি পাণ্ডিত্যে প্রগ্তিনাম! হইবার পূর্বেই 
অপরিণত বয়সে লোৌকান্তরিত হয়েন। এবং তিনি লোকাস্তরিত 
হইবার অগ্রেই তাহার সহধর্ষিণী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মৃকুন্দ- 
রাম তর্কবাগীশ লোকধাঁত্রা-সম্বরণ-কালে একটীমাত্র পুত্র রাবিয়া 
যান। এ পুজের নাম রামরাম ভট্টাচাধ্য। পিতৃবিয়োগ-চালে 
রামরামের বয়শ বিংশতি বৎসর পূর্ণ হয় নাই । এবং তখনও তাহার 

বাহ হয় নাই। তৎকালে বাত্ন্তবংশীম কাঞ্জারি 1 বাল্যবিবাহকে 
শ।স্শবিরন্ধ অতি কদর্য প্রথা মনে করিতেন ( এ কারণেই “ুকুন্দ- 
রামের 'শহশতগণ »স্লেই অদ্য পর্ধ্যস্ত বলিষ্ঠ, তীক্ষবী ও সুস্থকাক় 
[ইলেন। ঘদিচ রামরামের অতি শৈর্শবেহ মাতৃবিয়োগ হওয়ায় ত।হার 


(২) 


পিতাই মাতার ন্যায় তাহার লালন পালন করিয়াহিলেন, কিন্তু 
মুকুন্দরাম ইদানীন্তন নির্বোধ বাঙ্গালি পিত। বা! মাতার ন্যায় অযথা- 
কালে পুত্রের বিবাহ দিয়! বধুমুখ-দর্শনদবার! চরিতার্থতা-লাভে লোলুপ 
বা তন্নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত হয়েন নাই। তৎকালের প্রচলিত প্রথা 
অনুসারে তিনি স্বয়ংই রামরামকে প্রথমতঃ সমগ্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ 
ও সামান্তরূপ কাব্য পড়াইয়া তৎ্পরে প্রাচীন স্থৃতি পড়াইতে লাগি- 
লেন। কিন্ত রামরামের ছুরদৃষ্টক্রমে, আমার বিবেচনায় সৌভাগ্য- 
ক্রমে, তাহার পাঠ সমাপ্ত না হইতেই তাহার পুভ্রবৎসল পিত। 
তীহাঁকে অসহায় রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। রামত্লামের 
এই সময় অতীব করুণাঁজনক ! মুকুন্দরাম যদিচ স্থুপশ্ডিত ছিলেন বটে, 
কিন্ত তিনি পাণ্ডিত্যে এপর্য্স্ত তাদৃশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে না পারায় 
কিছুমাত্র সঙ্গতি করিয়া যাইতে পারেন নাই। এবং তাঁহার টপতৃক 
সম্পত্তিও তাঁদৃশ ছিল না বে, তদ্ধারা রামরাথের স্বচ্ছন্দে দিনাভিপ'ত 
হইতে পারে। বাম্রামের আত্মীয় স্বজনেরাও কেহ তাহার ভরণ- 
পোষণ বা বিদ্যাধ্যয়নের ভার লইলেন না। যদিচ রামরাঁম ততৎকালে 
নিতান্ত পৌগও ছিলেন না, কিন্তু অপর কেহ তাহার পোষ্য হিল না, 
এবং যতদূর বিদ্যাং্/য়ন করিয়াছিলেন তাহাতে স্বীয় উদরানের 
নিমিত্ব কোন ভ.বনাই ছিল না। তথাপি তাহার এক শীত্র. অবলম্বন- 
স্বর পিতার অকাল-সৃত্ু্তে গৃহে একাকী বাদে তাহার মন উদাস 
হুইয়! পাঁড়ল। এবং কিরূপে পাঠসমাঁপন করিবেন তাহাই ভাবিয়! 
অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। পরিশেষে বারাণবী-তীথে গিয়া বিদ্যা- 
ধ্যয়ন করিতে সঙ্ক ₹করিয়! তথায় যাত্রা করিলেন। যত্সাঁমান্য য। 

কিছু ”পতৃক সম্প.ও ছিণ তত্সমুদাঁয় বিক্রয়দ্থারা যাহা কিছু অখ 
সংগ্রহ করিতে পারলেন তাহাই শ্ম্বল করিয়া বদব্রজে কাণী যাত্র। 
করি,.লণ। তথাক্স প্রায় দশ বপ্পর বাসপুর্বক অষ্টাধ্যায়ী পাণিন্সি, 


( ৩) 

ভাষ্য, বেদান্ত ও সামবেদ অধ্যকন সমাপ্ত করিয়া পুনরায় অর্থাভাবে 
পদ্রব্রজেই স্বদেশীভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময়ে তিনি 
অসামান্ত বিদ্যা-বুদ্ধির প্রাখর্ষ্য-প্রভাবে তত্রত্য বিদ্বন্মগুলীর দত্ত 
বিদ্যাধর ও তর্কসিদ্ধাত্ত ছুইটা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রত্যা- 
গমন-কালে পথিমধ্যে প্রথমতঃ পাটনায় রায় বৈদ্যনাথ, তৎপরে 
ত্রিহত জেলাস্থ নরহুন-গ্রামনিবাসী কাশীরাজের জ্ঞাতিগণ তাহার বিদ্যা- 
প্রতিভ1 ও অকৃত্রিম সদাচব্ণে বিমোহিত হইয়া স্ব স্ব কুলগুরু পরিত্যাগ 
পূর্বক তীহার মন্ত্রশিষ্য হইলেন। এবং তাহার উপজীব্যার্থে উক্ত রায় 
বৈদ্যনাথ ত্রিছুত জেলায় বালারহাঁট্রা,পাঁড়ে। ও সিভি নামক তিনখান গ্রাম 
গুরুদক্ষিণাশ্বরূপ দিলেন। তিনি কিছুকাল বাঙ্গারহাট্রায় বাস করিয়া 
কেবল ধর্ম চর্চা ও মৈথিলী পণ্ডিতদের সহিত শাস্্ালোচনায় কলক্ষেপ 
করিয়া তথায় বিলক্ষণ যশোলাভ করিলেন, এবং ওঁ অঞ্চলে সর্ধত্র 
গৌঁসাইজি নামে বিখ্যাত হইলেন। তীহার পাণ্ডিত্য ও সদাচরণের 
সুনাম অল্প দিনে এতাদৃশ বিস্তৃত হইল যে, ত্রিহুত জেলার জজ- 
মাঁজিষ্রেট তাহার জজ-পণ্তিতী পদের নিমিত্ব গবর্ণমেণ্টে অযাচিত 
অনুরোধ করিয়া তাহান্ক অচিরে বর্ধমানের ন্গ্বগ্রতিঠিত জজ-পর্ডিতী 

পদে নিযুক্ত করিলেঈ। 
এইরূপে লতি অন্নকালের মধ্যে নিরতিশয় অ্বদ, মত্থধ্য 
ও সর্দাচরণ গ্রভাঙ্গৰ শান্হাটর দীন বাঙ্গাল যুকুন্দরামের স্বজন-পুরি- 
ত্যক্ত স্ঞাসহাঁয় পুত্র অশেষ শাস্ত্রে স্থপপ্ডিত্ বিপুল ধনী ও প্রাজুদ্বারে 
উচ্চপদে অদ্থিরঢ় হইলেন। এই সমষ্রে নি “কান্নার নিহিত 
ন্কোল শ্রর্টিম* বিধাহ করিয়া ভাগরধীতটে গ্রামে ১) 
৫ ১) বর্ধমান জেলার অন্তগুত কাঁলন। রামের মধ এক /.. নামঞ্ন্িক1। 


তাহার বদের পর হইঞুতই অস্থিকা রি রি হইল'। অন্যাবর়ি অনেকেই 
*কালনাকে অস্বিক! “কালন। বলিয়; থাকেন ক 











(৪ ) 


বাসগৃহু নির্মীণপুর্বক তথায় বাস করিলেন। আর পুনরায় তিনি 
শ্বদেশ শীন্হাটীতে প্রত্যাগমন বা বিবাহাঁদিদ্বারা জন্মভূমির সহিত 
কোন সংস্রব রাখেন নাই । কিন্ত তথাপি অদ্যাবধি তারানাথ প্রভৃতি 
তত্বংঝম্রদ্িগকে কেন যে লোকে বাঙ্গাল বলে তাহা নির্ণয় করা! 
ছুর্ূহ। (২) 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 





তারাঁনাথের পাঠীবস্থা ! 


রামরাঁম তর্কসিদ্ধান্ত তারানাথেব পিতামহ । রামবামের গুণগ্রাম 
সম্পূর্ণরূপ বর্ণনে পাঠকগণের ধ্যেরধ্চ্যতি আশঙ্কায় তাহার অতঃপর 
জীবনী অতি সংক্ষেপে পকাশ করিলাম । 

রামরামের পত্রী "(কালে ছুই কন্তা এবং "েবদাঁদ নামে এক 
পুত্র প্রসব করিয়া পরলোক গমন কবিলে তিনি পুনবাক্স হুস্থমপুর 
গ্রামে বিবাহ করেন। তাহার দ্বিতীয়! পত্বীর গর্ভে প্রথমে ছুগাদাস 
ও তাহার কিছুদিন পরে গ্রপ্্রয় ১৭৮৪ অবে কালিনাস নামে দই পুত্র 
ক্রমশঃজন্মে। রাশরাহ অর্কসিদ্ধান্তের এই কনিষ্ঠ পুত্র অসাধারণ 
ধীসম্পন্ন ও অশেস সংস্কৃত গ্রন্থের উদ্বর্ভ জণদ্ধি ।৩ চিরম্মরণীয় 
তারানাথ তকবাচ" 'তির পিতা | 
(২) প্রতি কথায় “শিব শিব” বলিতেন রূলিয়া লোকে তাস্বাকে শিবশিব 'টট্টচার্য্য 
খলিত & 





(8৫ ) 


ামরাঁম জয়ং যৎপরোনান্তি বিদ্যানুরাগী ছিলেন । সুতরাং পুক্র- 
ত্রয়েরও বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত বিশেষনূপ যত্রবান্‌ ছিলেন। প্রথম 
পুত্র শিবদাসভট্টাচার্ধ্য কৃতদার হওয়ার পরেই অপুক্রক অবস্থায় 
লোকাস্তরিত হয়েন। মধ্যম পুত্র, অতঃপর বড়কর্তী বলিয়৷ বিখ্যাত, 
পিতার নিকট ধর্মমশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে ব্যুত্পত্তি লাভ 
করিবামাত্র রামরাম তীহাঁকে স্বীয় জজ-পণ্ডিতী পদে অভিষিক্ত 
করাইয়1 (১) অচিরে সংসার আশ্রম পরিত্যাগপূর্বক কাঁশীধামে গিয়া 
পরমার্থ চিন্তায় মগ্ন হইলেন। এবং তথায় বাসস্থান নির্মাণ ও শিব স্থাপন 
করিয়া অল্পকালেই কাশী লাভ করিলেন বেদ-বেদাস্তবিৎ রামন্বামের 
বংশীয়গণ তীহার উপদেশান্যায়ী শ্রৌত ক্রিয়াকলাপ ভিন্ন এপর্য্যস্ত 
কখনও বাঙ্গালিদের ন্যায় অশান্ত্রীয় লক্ষ্মী, মনসা, ষণ্ঠী, ঘণ্টেশ্বরী ও 
ইতু প্রভৃতি পূজা! এবং অরন্ধন ব1 ছাতু-সংক্রান্তি গ্রভৃতি পালন 
করেন না। কিন্ত এখন তদ্বংশীয় কাহাকেও তেমন বিষয়-নিস্পৃহ ও 
ধন্মান্ুরাগী দেখিতে পাওয়া যায় ন1। 

রামরামের মৃত্যুকালে কাঁলীদাঁন নাবালক লিন । কালীদাঁসের 
মাতা কান্ীদাসের বাল্যধালেই ঘোঁষ-পাঁচ্‌কা গ্রুধম পাঠকদের বাটীতে 
বিবাহ দেন। পিতা বর্তমানে কালীদাস কেবল মুগউবাধ ব্যাকরণের পাঠ 
ঘমাপ্ত করিয়াছ্ছিলেন। অর্থাৎ তখন তাহার কিছুমু বিছ্যার্জীন হয় 
নাই বর্গিলেও হয়।* এঁবং পিতার মরণান্তে জ্যেষ্ঠ সহোদর চাকস্ি 
অন্থরোক্চেনিয়ত বিদেশ থাকায় তাহাকে বিদ্যাশিক্ষা দেয়, এমন 9কহ 
তীহার অভিভাবক ছিল না। অথচ মুখ বাঁলয়া লোকের নিকট 

চিত হওক তব লঁ্জাকর বলিয়া তানি ও রাল্যে তাহার বোধ 
হ্ব্মছিল। সুতরাংশতিনি ধনী লোকের & কুমার স্ন্াঁম 
হও থমড়ঃ এইঞগ্রামেরই নেব্র পাড়ার শতটন্দরতর্কালংকারের 

৷ (১) তরকালে পুত্র যোগ্য হইলে পিতার চাকর ঈ্সনায়ামে পাইতেন। 


(৬) 


নিকট কিছু দিন কাব্যালংকার ও সাঁমান্তরূপ স্থৃতিশাস্ত্র পর্যন্ত অধ্যয়ন 
করিয়া পরে নানাস্থানের নানা অধ্যাপকের নিকট অশেষ ক্লেশ 
স্বীকার ও বহু পৰিশ্রম-সহকারে নান! শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে 
বিশেষরপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পঠদ্দশাতেই তাঁরা- 
নাখের জন্ম হয়। যখন কালীদাস জ্ঞানালোকের নবোথ চমকে 
প্রতিহতদৃষ্টি হইয়া বস্ত নির্ণয়ে শশব্যন্ত ছিলেন; যখন ধীর্মতি কাদী- 
দাস শাস্ত্রালোচনায় অয়োবহ্ি শ্তা তন্ময় প্রায় হইয়াছিলেন ; ও বখন 
কেবল এই চিন্তায় ষগ্ন ছিলেন যে, কিন্ূপে শান্হাটির দীন মুকুন্ব- 
রামের অসহায় পুক্র স্বর্গগত পিতা রামরাঁমতর্কসিদ্ধান্তের স্তায় অপরি- 
সীম পরিশ্রম, বত্ব ও অধ্যবসায় সহকারে তিনিও বিদ্যা ও যশের 
পারে গমন করিবেন, সেই সময়ে ভারতের অত্যুজ্জল ভূষণ আর্ধ্য 
জাতির গৌরব ও জগতের সর্ধোচ্চ ভাষার উদ্ধারকর্তা এই গ্রন্থের 
নায়ক তারানাথ হইলোকে আবিভূ্তি হন্‌। 

১৮০৬ থৃঃ অন্যে তারানাথের জন্মকালে কাঁলিদাসের বয়ঃক্রম 
ঘ্বাবিংশতি বৎসরমাত ছিল। “আম্মা বৈ জায়তে পুভ্রঃ” একথা বিশ্বাস 
না করিলেও, আর্ধ্জ।।তর পুরাঁকালের বিশ্বাপ পরিত্যাগ করিলেও 
কেহই, কি আস্তিক খা কি নাস্তিক কেহই, অস্বাকাঁর করিতে পারেন 
না যে, পুজের *রীরিক ও মানাসক বৃভ্ভিচয় প্রায়ই গ্ততার,স্তায় হইয়! 
থ'কে। এবং তারানাথও এই নিয়মের বশে তাদৃশ তীক্ষধী উন্নতীচ্ছু ও 
অধ'্বসায়ী হইয়াছিলেন। এবং এই অন্ধল্জ্ঘনীয় প্রভাবশালী নিয়মের 
আদেশেই স্থদীর্ঘকাঁল হই, হ র্রিদ্যানুশীলনপর ব্রাহ্মণজ1তির ইদানীস্তন 
অলস সন্তান্দিগ কও ভারতের অপর জাতি অস্পঙ্গা অতি সং এ 
বিধ্য'্জন করিস্ত দেখা বায় । 

তারানাথের ঝগদ এক বৎপয় পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাহা. মাতার 
মৃতু; হন়্। তাহার মাতার -ড়ার অল্প দিন পরেই কালাদাস স্বীর 


ছি 1 


জননীর ও অএঁজের নির্বন্ধাতিশয়বশতঃ পুনরায় সামন্তী গ্রামে বাম? 
চক্রবর্তীর কন্তাকে বিবাহ কবেন। এই সময়ে কালিদাসের অধ্যাপক 
তাহাকে সার্বভৌম উপাধি দেন। এবং উপাধি পাইয়া তিনি একখানি 
চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপনা! করিতে লাগিলেন । কাল্রায় আগত 
মুকুন্দরামের বংশীয়দের মধ্যে কালিদীসসার্বভৌমই প্রথম চতুষ্পাঠী 
খুলিয়া অধ্যাপনা করেন । ঘদিচ রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত ও তাহার মধ্যম 
পুক্র রাঁজকার্ষ্য নিযুক্ত থাকায় অবসর মত অধ্যাপন করিতেন, কিন্ত 
তাহাদের নির্ধারিত চতুষ্পাচটী ছিল না। কালিদীসসার্বভৌমের 
শাস্ত্রে বাতৎপত্তি, অধ্যাপন-প্রণালী ও বিদ্যার্থদের প্রতি সন্েহ যত্ব দর্শনে 
অল্পকালেই তাহার নাম দূর দেশ দেশান্তরে পৌছিল, এবং নানা 
দিগন্ত হইতে ছাত্রবুন্দ আসিয়া তাহার বিশাল চতুষ্পাী আশ্রয় করিল। 
সার্ধভৌম অতীব বিদ্যান্থুরাগী ছিলেন। স্থুতরাঁং স্বীয় ছাত্রদিগকে 
যত্বের সহিত পড়াঁইতেন, এবং অপত্য-নির্বিশেষে স্নেহ করিতেন। 
তাহার পিতা ত্রিহুত জেলায় ও অশ্বিকাকালনায় যাহা স্থাবর সম্পত্তি 
রাখিয়া গিয়াছিলেন তদ্দারা তাহার সাঁংসারি£ ব্যয় ও নিত্য 
নৈমিভিব ক্রিয়াকলাপ সচ্ছলরূপে নির্বাহ হওয়ান্ত অর্থচিস্তা তাঁহার 
উদ্দার হৃদয়কে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত করিতে পারে না । অধ্যাপনঘার। 
তাহার অধ্যয়নে অনুরাগ দিন দিন বুদ্ধি হইতে লাগিল । শানা স্থান 
হইতে নৃতন নৃতন গ্রন্থ আনাইয়! অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । এ২ং 
অনেক গ্রন্থ লিপিকরদ্বার! লেখাইতে লাগিন্গেন। কোন কোন গ্রন্থের 
পার সংগ্রহ করি! স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন। এইবপে তাহার প্রাসাদের 
এ* তী গৃহ ক্রমে নাণ। গ্রন্থে পুর্ণ হইয়া পড়িল ইহ র অনেক গ্রন্থ 
অদ্ঠখ্বধি বর্তমান আছে। তন্ধ্যে তাহার স্বহশ্টিখিত ছুইযানি 
ইদানীপ্তন পুক্কাঁকাদেব গ্রন্থ অতি বিশ্বয়কর। একথানি ইছানীস্তন 
প্রথার সংস্ত অভিধান, যাহাতে নানা কোষ হইতে উদ্ধৃত শব্খ- 


(৮) 


গুলি ইদানীন্তন প্রথা অনুযায়ী অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত আছে। অপর 
খানি তাহার স্বপ্রণীত খণাদান নামক গ্রন্থ। ইহা দেখিয়া! অসন্দিগ্ধরূপে 
প্রতীয়মান হইতেছে যে, ভারততুষণ তারানাথের তাদৃশ অধ্যয়ন- 
ব্যসনও পৈতৃক প্রবুদ্ধ প্রক্কতি, ও পরিপুষ্ট অন্ুকৃতি। 

ইহ! বল! অনাবশ্ঠক ও বাহুল্য যে, সকলেই আপন প্রিয়বস্ত 
প্রিয়তমকেই দিতে ইচ্ছা করেন। কালীদাঁসসার্ধভৌমের পরম 
প্রিয় পদার্থ শান্ত্রালোচনা-জনিত জ্ঞান ও ধর্ম) এবং একমাত্র 
বালক তারানাথই ইহজগতে তাহার প্রিয়তম ব্যক্তি । স্থতগ্জাং শৈশব 
হইতেই তারানাথকে জ্ঞানধর্খে স্থশোভিত করিতে প্রয়াসী হইয়া- 
ছিলেন। কালিদাসের শিক্ষাপ্রণীলী অতীব সমীচীন ও কার্য্যকরী। 
তিনি নিয়ত শ্নেহপূর্ণ নানা উপদেশ ও প্রত্যক্ষ উদাঁহরণদ্বারা আপন 
পুত্রকে উৎসাহিত করিয়া অধ্যয়নে অন্ুরক্ত করিতেন। আমার 
জ্ঞানে কথনও কাঁলিদাঁসকে অলস বা দিবসে নিদ্রা যাইতে বা এক 
মুহূর্ত নিশ্চেষ্ট থাকিতে দেখি নাই। প্রত্যহ স্নান, সন্ধ্যা, পুজা ও 
আহারাদি অবশ্ঠ অনুষ্টেয়্ কার্ধ্যকলাঁপ যথাসময়ে সমাঁপনান্তে প্রতি- 
নিয়ত অধ্যয়ন ও অ”*পনে ব্যাপৃত থাকিতেন। কখনও সময়ের 
অপব্যয় করিতেন না। 

কালিদাস তাকালিক গুরুমহাঁশয়দের শিক্ষাপ্রণালা ও. আচরণে 
সগুষ্ট ছিলেন না। এই নিমিত্ত তাঁরানাথকে অতি শৈশব হইতে স্বয়ং 
স্থনীণতিগর্ভ বিবিধ গন্পচ্ছলে সর্বদা হিত উপদেশদ্বারা সংশিক্ষা 
দ্রিতেন। এবং পঞ্চম বা বয়সে শান্ত্রোক্ত বিধানে তারানাঁথের 
বিদ্যারস্ত করিয়। স্বগৃহেই স্বীয় ছাত্রদ্বারা তাহাকে বিদ্যাশিক্ষা দি ত 
লাগিংলন। ত "লে বাঙ্গাল! ভাষায় বালকদের পাঠ্য কোন পুক্ত্*ই 
ছিল না । সুতরাং তারানাথ কখন এ কোন বাঙ্গাল। পুস্তক পড়েন নাই। 
তাণপত্রে লেখ্য অসংযুক্ত ও সংযুক্ত বর্ণমালা, কড়াকিয়া, শতকিয়া, 





(৯ ) 


গণ্ডাকিয়।, বুড়কিয়া, পণকিয়া, ৫সরকিয়া, দশকিয়া ও পশুরি পিখিতে 
শিখিলে পর কালিদাসপার্বভৌম তারানাথের হস্তাক্ষর শোধনের 
নিমিত্ত তাহাকে স্বহস্তলিখিত নানা প্রকার পত্রের যথাসাধ্য অনুলিপি 
করিতে দিতেন । এবং সময়ে সময়ে পত্র রচনা করিতেও দিতেন 1. 
এই সময় হইতেই তারানাথ বিলক্ষণ মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। 
তাহার অতি শৈশবেই মেধাবিস্বের ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক যে সকল 
গল্প শুনিতে পাওয়া যায় তাহা এস্কলে উদ্ধৃত করিলে পাঠকগণের 
ধৈর্ধাচ্যুতি হইবার আশঙ্কায় সবিস্তার উল্লেখে বিরত রহিলাম । একটি 
অতি সংক্ষিপ্ত নীচে প্রকটিত করিলাম । 
তারানাথের সপ্তম বত্সর বয়সে তৎপিত। শিক্ষাচ্ছলে একবার এই 
মর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন যে, “কারণই প্রত্যেক কার্য্যের দায়ী ।” ০১) 
এই উপদেশের কতিপয় দিবস পরে একদ! তারানাথের ভগিনীপতি 
শিবচন্দ্রবন্দ্যোপাঁধ্যায় তাহাকে প্রহার করায় তাঁরানাথ ক্রোধান্ধ হইয়া 
গৃহের অভ্যন্তরস্থ পুক্ষরিণীর জলে পড়িয়া আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়! রহিল । 
অনেকে অনেক প্রকার সান্তনা করাতেও কিছুতে প্রবোধ মানিল না। 
পরে পিত। স্বয়ং আসিয়া তাহাকে আক জলমগ্রের কারণ জিজ্ঞাস! 
করায় বালক তারানাথ বলিল “অনেক ক্ষণ জলে |ড়েথাকৃূলে আমি 
জ্বরবিকার হয়ে :র্বো, তবেই আমার মরার কারণ শিশ্চন্দ্র বাড়য্যের 
ফাসি হবে ।” 
নবম বর্ষে তারানাখের উপনয়ন হয়। উপনয়নাস্তে পিতা স্য়ং 
হাকে মুপ্ধবোঁধ ব্যাকরণ পড়াইতে লাগি,লন। তারানাথ ইতি- 
* পিতার উপতেশমতে কেবলমাত্র পত্র লিখিত) ও যথাশক্তি 
পরিমতরূপ রচনা করিতে শিখিয়াছিলেন, তন্তি* “কান পুস্তক 





(১) পিতার উপদেশ-ক।ণ্ল আমার জন্ম হয় নাহ । শে।শা কথর মন্মমাত্র 
ধললাম। 


(১০) 


পাঠ করেন নাই । তারানাথের এই প্রথম পুস্তকাঁধ্যসন । পিতার 
উপদেশগুণে তিনি অধ্যয়নে এতাদৃশ আসক্ত হইলেন যে নবম বর্ষীয় 
তারানাথ আবৃত্তি পাঠে ৫) দশমাসের মধ্যেই সমগ্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ 
উততপ্লুত মুখস্থ করিলেন। এবং তৎপরে ন্ুুচারুরূপ ব্যাখ্যাপাঠে 
প্রায় ছুই বৎসর অতিবাহিত করিলেন। সে সময়ে অন্থিকা-কালনার 
জলবারু অতি স্বাস্থ্যকর ছিল। বিশেষতঃ তাঁরানাথের পিত। 
সেকালের লোক হইয়াও স্বাস্থ্যবক্ষার তৎকালোৌপযোগী নিয়ম সুন্দর- 
ববপপ জানিতেন। তিনি পিতা রাঁমরামের স্তায় ব্যায়াম-প্রিয় ছিলেন । 
এৰং গৃহসামগ্রী ও পরিধেয় বন্দি মলিন বাঁ অপরিষাঁর দেখিতে 
পারিতেন না এবং অশ্বারোহণ সর্বাপেক্ষা তাহার প্রিয় ব্যায়াম ছিল। 
স্গতরাঁং তারানাথ বাল্য পিতার উপদেশ গুণে বিলক্ষণ সুস্থ ও সবল- 
শরীর ছিলেন। “চিররোগীরা প্রান্নই তীক্ষবী হয়,” কিন্তু তারানাথকে 
দেখিলে সে কথা সম্পূর্ণ অমূলক ও বিপরীতই বোধ হয়। সুগ্ধবোধের 
ব্যাখ্যা-পাঠ সমাপ্ত হইলে পিতা তাহাকে অমরকোষ ও ভর্টি-কাব্য 
একত্রে পড়াইতে লাঁগলেন। তারানাথের বয়স ত্রয়োদশ পূর্ণ হইলে 
তিনি অমরকোষ ও ভটির পাঠ শেষ করিলেন। এই সময় কালিদাস 
সার্বতৌমের দ্বিতীয় পুত্র তারাচিরণের জন্ম হয়। তারানাথের পিতা 
টোলধাঁরী অধ,(পকদের রীতি অন্থসারে কোন কাব, ছুই তিন অর্গ 
“ত্র পড়াইয়াই নূতন কাব্য বা নাটক পড়াইতে আরন্ত করিতেন না। 
তিনি বে কাব্য বা'নাটক পড়াইতে আরম্ভ করিতেন তাহা শেষ পর্ষ্য্ত 
পড়াইতেন। তবে কি.পধিন পরে বহু বিদ্যার্থীদিগকে অধ্যাপনা 
করায় অনৰকা বশতং ব্যংকরণ ও কাব্য পান তাখাকে অত্যা 
একবারেই গত্যাগ করিতে হইয়াছিল । কিন্ত তারানা কে 
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(২) আমাদের দেশের ঢে।লের রী।ত অনুসারে ব"করণ পাঠকালে আবৃত্তিপাঠ 
শে, হহলে বাাখা।পাঠি আরস্ত হই 5। 


(১১ ) 


বিশেষ যত্বের সহিত মাঁঘ, ভারবি ও নৈষধ প্রভৃতি কাব্য ও নাটক 
পড়াইয়াছলেন। 

খৃঃ ১৮২৬ অবে ছুর্গাদাস তর্কপর্ধানন লোকান্তরিত হইলে 
বদ্ধমানের জজ হারিশন সাহেবের অনুরোধ পত্রদ্ারা কালিদাস 
সার্বভৌম তথাকার জজপগ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইলেন। তৎ- 
কালে জজদাহেবদিগকে প্রনন্ন করিয়া তাহাদের অনুরোধ পত্র সংগ্রহ 
করিতে পারিলে অনায়াসে তাদৃশ পদ পাওয়া যাইত। সার্বভৌম 
জজ পণ্ডিতের পদে অভিষিক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাহার ভ্রাতৃব্যেরা 
পিতাঁর পদে তাহাকে শ্রতিষ্টিত হইতে দেখিয়া অসন্তোষের ভাঁৰ 
প্রকাশ করায় শান্তিপ্রিয় সার্ধভৌম অচিরে ততৎপদ পরিত্যাগপৃর্ববক 
পুনরায় স্বীয় চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করিয়া পূর্ব অধ্যাপনায় নিষুক্ত 
হইলেন। এবং ভ্রাতুদ্পুত্রদের মধ্যে সব্বজ্যেষ্ঠ জজ পণ্ডিত হইলেন 
এবং তাহারা বলপুর্বক কালিদাসকে রামরামের ত্যক্ত সমুদয় 
অস্থাবর ধন সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিয়া পৃথক্‌ করিয়া দিলেন। 
নির্কিবাদী কালিদাস তাহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া কেবল বৃদ্ধ! 
মীতা ও দুইটা বালক পৃত্রকে লইয়া খুঃ ১৮২৭ অন্দে সন্ত্রীক পৃথক্‌ 
হইলেন । 

এই সময়ে তারানাথকে কলিকাতাস্থ নবৌদ্ সংস্কৃত বিদ্যালয়ে 
পড়াই.ত কালীদ'সেৰ মানস হইল। তাহার স্তর বিশ্বাস এই 
ছিল যে. স্ুচতুর ই*রেজ-রাজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে পুন্র অধ্যয়ন 
করিলে সর্ধপ্রবার অভীষ্ট-সিদ্ধির সম্ভাবনা । এবং থুঃ ১৮৩০ অকে 
শরানাথকে ক£লকাঁতি+র সংস্কৃত কলেজে হত্তি কিবা দ্িলেন। যত 
টিন তারানাথ পঠক্শায় কলিকাতায় ছিলেন, ঠ*গনিয়ার সন্গিহিত 
অ।শকুলির ফচকে নিমাইয়র বাড়ীতে তাহার বাসা ছিল। তথায় 
তাহার সঙ্গে এক জন পরিচাঁরক গোপজাতীয় ভূত" এবং অশ্থিক! 


( ১২) 


নিবাসী প্রতিবেশী ব্রাহ্গণ পাচক ছিল। আশ্চর্যের বিষয় যে, যতকাল 
তিনি কলিকাতায় পাঠাবস্থায় ছিলেন, এর ছুই ব্যক্তিই তাহার পাঠ 
শেষ পথ্যস্ত তাহার সঙ্গে ছিল। 

সে সময়ে নৃতন সংস্কৃত কলেজে ছাত্রদের অত্যন্ত আদর ছিল। 
বিদ্যালয়ে বালকদের বেতন লাগিত না, প্রত্ুত পাঠ্য পুস্তকও 
আবশ্তকমত ছ।ত্রের! বিনামূল্যে পাইত। তৎকালে উক্ত বিদ্যালয়ে 
কেবল স্ুন্দরদূপ সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইত, ইংরেজি ভাষার 
অধায়নে সময় ব্যয়িত হইত না। এবং এখনকার মত তখন তথায় 
অকিঞ্চিৎকর ও হাস্তজনক উপক্রমণিক! প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষাক্ক 
রচিত ব্যাকরণদ্বারা সংস্কত ব্যাকরণে জ্ঞাতব্য বিষয়ের শিক্ষা! 
দেওয়া হইত না। এবং কাব্য, অলংকার, জ্যোতিষ, স্মৃতি ও 
হ্যায় এই পাঁচ বিষয়ও তৎকালে যেমন হুন্দররূপ শিক্ষা দেওয়! 
হইত ভাবতে, বা ভুমগুলে কুত্রীপি, সেরূপ এপর্ধ্যন্ত কখনও 
হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তাঁরানাথ তর্কবাঁচম্পতি, 
গর্পেনিবাসী হরিচরণ সেন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি তাঁৎ- 
কালিক অসংখ্য ছাতগণই আমার এই উক্তি প্রমাণ স্বরূপ 1 এবং 
তাহাদের বিশ্ময়কর ৮ স্ত্রজ্ঞানই উচ্চৈঃ ঘোঁষণ! করিতেছে “লেন 
পরিচীয়তে” | পাঠিক ! উক্ত বিদ্যালয়ের ইদানীস্তন অসংখ্য ছাত্রের 
মধ্যে এক জনকেও কি দৈবক্রমে ওরূপ স্পণ়িত দেখিঙে পাও? 
এখন াস্কত কলেজে কেবল “জগ! খেচরীশোঁচের” সংস্গত শিক্ষা! 
হয়। ইদানীস্তন সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ “নামে গয়ল€! কাজি 
ভক্ষণ”। এই হহানর্থের খুল একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ,।সাগর | তি 
উঞ্ কলেজের শধ্যক্ষ হইয়াই এইরূপ বিষম পরিবর্তন কিয়া 
পিয়াছেন। এঘনর্ঘথ এ ছুঃসময়ে আর কিছুতেই শোধনীয় 5হে। 
য্দিচ চিরস্মরশীয় বিদচ্ছেষ্ট প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ৬ মহেশচন্দ 
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্যায়রত্র উক্ত বিদ্যালয়ের এই কলঙ্ক মোঁচনে যথাসাধ্য যত্ববান্‌ 
হইয়াছিদেন, এবং অনেক সতপরিবর্তনও করিয়াছেন । এজন্য উক্ত 
সর্বাধিকারী ও মহেশচন্ত্র হ্তায়রত্র আধ্যজাতির ধন্তবাঁদা্থ । 

উক্ত বিদ্যালয়ে তারানাথ যে সকল অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন, তীহাদের মধ্যে বিশেষন্ধপ খ্যাতনামা সাহিত্যের 
অধ্যাপক জয়গোপাল তরকালঙ্কার ও দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক নিমটাদ শিরো- 
মণি। কলিকাতায় অধ্যয়নকালে স্ুবিখ্যাত ঈশ্বর্চন্ত্র বিদ্যাসাগরের 
সহিত তারাঁনাথের প্রথম আলাপ হয়। উভয়ের পাঠ্যাবস্থার এই 
আলাপ ক্রমে চিরসৌহাদ্দে পরিণত হয়। এই সময় হইতে বিদযা- 
সাগর নানাকারণে তারানাথের বিদ্যাবুদ্ধিতে বিশেষন্প পরিচিত 
হন। বিদ্যাসাগর তাঁরানাঁথের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, এবং পঠন্দশায় 
বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক ও তত্পরেও অন্ঠান্ গ্রন্থ তারানাথের নিকট 
সময়ে সময়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন | ইত্যাদি অনেক কারণে তিনি 
তারানাথের বিদ্যাবুদ্ধিতে স্পূর্ণরূপ পরিচিত ছিলেন । 

তারানাথের পঠদ্বশাতেই তাহার পিত। উপধু্পরি ছুইবার তাহার 
বিবাহ দেন। প্রথম বিবাহ কাল্নার সন্নিহিত নাটাগড় গ্রামে হয়। 
কিন্ত বিবাহের পরে ছুই বৎসর অতীত না “ইতেই সে স্ত্রীর মৃত্যু 
হয়। এবং প্রথম পত্থীর মৃত্যুর অল্পদিন পরেই বাস্তদ গ্রামে কালি- 
দাঁস "ার্বভৌমের মধ্ম ভ্রাতৃজায়ার ভ্রাতৃদায়াদ কণ্তা অস্বিক! দেবীর 
সহিত তাঁরানাথের পুনরায় বিবাহ হয়। এবং তারানাণের পাঠা- 
বস্তাতেই অন্ষিকার গর্ভে এক কন্তা। ও এক পুত জন্ম । সে কন্তা ও 
পত্র উভযেই: ধান সতর বৎসর বয়সের পুর্ধেই গত হয়। ছুইবার 
গারপরিশ্রহ হওয়াতে তারানাথের অধ্যয়নে কেন প্রকার বণাধাত 
ব: কিছমাত্র শৈথিল্য জন্মে নাই । এবং অতীব বিস্ময়ের বিষয় এই 
যে, তিশি বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে যেরূপ অসামান্য প্রতিপত্তি লাভ 
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করিয়াছিলেন, তাহাকে কখনও সেরূপ পরিশ্রম কারতে দেখা যায় 
নাই। তাহার মেধ! সেন প্রথর ছিল, বুদ্ধিও তদচুন্ধপ তীক্ক ছিল। 
তিনি অধ্যাপকদের নিকট একবার যাহা শুনিতেন, তাহ! জন্মে 
ভূলিতেন না; এবং বিষম ছুর্বোঁধ বিষয়েরও ঝটিতি মর্খগ্রহ করিতে 
পারিতেন। এই নৈসর্গিক গুণে তিনি বিদ্যালয়ের নিদ্ধীরিত পাঠ 
নিমেষমধ্যে প্রস্তত করিয়া সর্বদা কেবল পাঠের আনুষঙ্গিক গ্রন্থের 
আলোচনাতেই অবশিষ্ট অময় অতিবাহিত করিতেন। অুতরাং 
সহ্থাধ্যাীদের অপেক্ষা তাহার বিদ্যাবুদ্ধির প্রকৃষ্ঠতর প্রাখবধর্য ও 
অধিকতর বনুদশিতা জন্মিয়াছিল । তত্কাঁলে উক্ত সংস্কৃত বিদ্যালয়ে 
গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রেরও অধ্যাপনা হইত। বিদ্যালয়ের পাঠ্য 
সকল শাস্ত্রেই তারানাথের অভিরুচি তুল্যরূপ ছিল। কিন্ত জ্যোতিষ 
স্ায় ও আধ্যজাতির অভ্যাবশ্তক স্বৃতিশাস্ত্র বিশেষরূপ যত্বে তন্ন তন্ন 
করিয়া অধ্যয়ন করিতেন । এবং বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া অবধি 
তাহার সহাধ্যায়ী কেহ কখনও তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর পুরস্কার বা 
বৃত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। এবং পঠদ্দশায় ভিনি কখনও 
অধ্যয়নার্থ রাত্রি জাগনণ করিতে পারিতেন না ও বাল্য হইতেই 
তারানাথের প্রধান দেঘ এই ছিল যে, তিনি “বদ্যাবভায় সমপাঠী- 
দ্রিগকে কখন সমকক্ষ মনে কিতেন না, এবং অনক্ষর ব্যক্তিমাত্রকেই 
পশুবত ঘবণ! করিতেন । 

কালিদাস সার্বভৌম তাদৃশ শিক্ষাদক্ষ হনয়াও তাহার মধ্যম 
পুর তাঁরাচরণ ভট্র।চাব্যকে কিছুতেই সৎস্বভাব ও সুচ।ক্ুরূপ আধ্যয়ন- 
রক্ত করিতে পারেন না। ইহাতে কিছুই ন্বাণ্র্যের বিষয় 
নাই। উদ্ধত-প্রঙ্ধতি মধ্যম পাঁওব ভীম ও দুর্বৃত্তি মধ্যম কৌর 
ছুঃশালন প্রভৃতিকে দেখিয়! “মধ্যম মহাশয়” শব্টাই অতি রুক্ষ ও 
ভয়ারহ বলিঘ! অনেকেরই বিশ্বাস আছে। এই ছুবুত্ত ও ভীষণ 


মধ্যম পুভ্রের বয়স ক্রমে যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, পিতা! সপরিবারে 
ততই বিত্রস্ত হইতে লাগিলেন । এবং এই ছুর্দাস্ত তারাচরণই উত্তর- 
কালে কালিদাস সার্ধভৌমের সহিত তারানাথের পৃথক হইবার 
একমাত্র কারণ। 
তারানাথ খুঃ ১৮৩৫ অবে সংস্কত বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত হইলে 
কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন। এবং এই জময়ে উক্ত বিদ্যালয়ের 
অধ্যাপকগণ তাহার তর্কপ্রভাবে সন্ধষ্ট হইয়।! তাহাকে তর্কবাচস্পতি 
উপাধি দিয়াছিলেন | তানানাথেব অধ্যয়ন-্পৃহ! এখনও পরিশাস্ত 
হয় নাই দেখিয়া তৎপিত। স্বপিতার পথ অন্থসরণ করাইবাঁর মানসে 
তাহাকে ব্রহ্গবিদ্যা বেদান্ত শিখাইতে কাণী লইষা গেলেন । এই 
সময়ে সার্বভৌম সপরিবারে নৌকাঁবোহণে কানীধাত্র। করিয়াছিলেন । 
গ্রন্থকর্তীব তখন এ জগতেব সহিত সম্বন্দেব অধিক বিলম্ব ছিল ন। 
পিতা কিছুদিন কাণীর মদনপুবায় পৈতৃক বাটাতে সপরিবারে বাস 
করিয়া তারানাথকে তথাপ় অধ্যয়নার্থ রাখিয়া আসিলেন । তারানাথ 
তথায় বাঁস কবিয়! হন্ুমান্‌ ঘাটন্ত বিশ্বরূপ স্বামীর নিকট বেদান্ত এবং 
পাণিনি সমকালীন অধ্যয়ন করিতে লাঁগিংলন। এবং নিরতিশক় 
পবিশমে চারি বসব্রে মধ্যেই পাণিনি, ভশ্য ও বেদান্তের পাঠ 
শেষ কবিলেন। এই সময়ে (মহাবাট্টীয) সুবিখান শাব্দিক কাশীনাথ 
শাার ছাত্র রাঞরান শাস্্ীর সঠ্তি তাহাব মধ্যে মধ্যে শবশান্ত্ে 
বিলক্ষ? বাঁদান্বাদ হইত । মহাবা্রীয় ান্মণেরা] পলাওুখা ক বলিয়া 
তারানাথ তাহাদিগকে শ্রেচ্ছাচারী অনাশ্য জ্ঞানে সহজে তাহাদের 
নহিত শম্মালো5নাস প্রবৃত্ত হইতেন নাঁ। এবং কাশীতে গিয়া 
অবধি তিনি সিদ্ধ ততুল, আমিষ ও পনমান্ন ভক্ষণ পরিত্যাগ করেন । 
'এতঃপ্র তিনি যাবজ্জীবন স্বহস্তে পাক করিয়া দিবসে একবারমান্ধ 
* হবিষ)ার ভোজন করিতেন এবং ব্াত্রিকাঁলে মহানিশার পুর্বে ছগ্ধ 
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ও ফলমূল ভক্ষণ করিতেন। তর্কবাচস্পত্তির কখনই অপরুষ্ট খাদ্যে 
অভিরুচি ছিল না। ইতিপূর্বে যন মৎস্য মাংসভোজী ছিলেন তখনও 
উৎককষ্ট দ্রব্যই আহার করিতেন, এবং চিরকালই তিনি প্রচুর আহার 
করিতে পারিতেন। এবং বালাকাঁল হইতে লোক জনকে উপাদেয় 
বস্ত খাওয়াইতে বড় ভাল বাসিতেন। 

তারানাথের কাশীবাদকাঁলে পিতা তারাচরণের ছুর্বুস্ততা-দর্শনে 
স্থির করিলেন যে, ইহার সহিত এক প্রাসাদে তারানাথের বাস কর! 
নিরাপদ নহে। সুতরাং উহাদের উভয়ের বাসার্থ পুর্ধে যে দ্বিতল 
প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা মধ্যে প্রাচীরদ্বারা স্বতন্ত্র দ্বিথণ্ডে 
বিভক্ত করিয়া উভরের আরোহণার্থ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সোপান 
করিয়াদিলেন। 








তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 





ব্যবসায় আরন্ত। 


কাশীতে পাঠ সমাপ্ত হইলে তারানাথ তর্কঘচম্পতি' নে।ককা 
রোহণে বারাণসী হইতে অস্বিকাভিমুখে প্রত্াাগমন করিলেন । 
তখন তীহার বয়স অরস্্রিষশৎ বৎসর । প্রত্যাগমনকালে বারের 
অপর পারে চাম্তা ঘাঁঁঠ নামিয়া এঞ্চায় অ।ব্হ্ণপুর্ব্বক 
পৈত'মহ গ্রামত্রয় দর্শনার্থ নাঙ্গারহাট্রায় গিয়া কিছুদিন মৈথিলী 
পশ্ডিতবর্গের সহিত শান্জ্রীলোচনা করিয়া পুনরায় নৌকাবোহণে। 
স্বদেশে, প্রত্যাগত হইলেন। পিতা যে আশঙ্কায় তর্কবাঁসাতির 
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গৃহাগমনের পর্কেই উভয় ভ্রাতার সম্ভাবিত বিবাদ নিবারণার্থ আলী 
বান্ধিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি আসিবামাঁত্র তাহাই ঘোরতররূপে 
ঘটিল। এবং উহাদের এই বিবাদ আজন্ম রহিল। যদ্িচ এই 
বিবাদের পর তারাচরণ সাত আট বতসরমাত্র জীবিত ছিলেন! 
এই বিবাঁদের মূল কে তাহা বলা আমার সাধ্য নহে। যেহেতু 
তখন আমি নিতান্ত শিশু; এবং পাঁচ জনের মুখে পাচ রকম কথা 
শুনিতে পাই! ফলতঃ তারাচরণের সহিত এ বিবাদ উপলক্ষে 
তর্কবাচম্পতি পিতা! ও ভ্রাতা উভয়েরই সহিত পৃথক্‌ হইয়া উক্ত 
দ্বিধাবিতক্ত অট্রাপিকাঁয় স্বীয় পত্ী, কন্তা ও পুত্র 'লইয়৷ বাস 
করিতে লাগিলেন । পাছে ছুঈমতি তারাচরণ তিনি অবর্তমানে অপর 
সম্তানদিগকে বঞ্চিত করিয্া। সমুদায় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বল- 
পূর্বক আপনি আত্মপাৎ করেন, এই আশঙ্কায় পিতা জীবদ্বশাতেই 
একখানি উইল করিয়াছিলেন। উক্ত উইলন্বার! তর্কবাচস্পতিকেই 
সমুদায় সম্পত্তির কর্তৃত্বভাঁর অর্পণ করিয়া যাঁন। এই উইল করিবার 
কিছুদিন পূর্বে কালিদাস সার্ধভৌম ত্রিহুত জেলার শিষ্যদের নিকট 
বড়গ নামক গ্রাম গুরুণক্ষিণা প্রাপ্ত হয়েন | এ) এই সময়ে অস্থিকার 
দক্ষিণপ্রান্তে যে গ্রাম স্থাপন করেন তাহা এন কাঁলীনগর নামে 
প্রথিত, ও থু ১৮১৬ অন্দে অধিকার পশ্চিম সীন্কাক্ম যে একটী বৃহৎ 
অতি রম্য বিবিধ কলবুক্ষে জুশৌভিত উদ্যান প্রস্তত করিয়া যান, 
তাহা অ:জ তাহার এল পুত্র পৌভ্রাদেন অনবধান্তায় বরোজির- 
ন্যায় বিশৃঙ্খল হইয়! প্রতিবেশীদের নিকট তাহা নান দীনস্বরে কীর্তন 
বিয়া উপদেশ দিতেছে যে, “তুমি অশেষ শাস্ত্রে সুপত্ডিত হও 
বং বিপুল ধন এবং সম্পত্তির অধিকারী হও, ন্মিলানন্দদায়ী ₹ষি- 
বিধ্যাকে হেয়জ্ঞান করিও ন1”। আমি বলি--কাশীবাগান ! তোমার 
প্রত্যক্ষ দৃশ্তমান সারগর্ভ উপদেশ অতীব মধুর! কিন্ত তোমার এ 
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হিত উপদেশ কেবল চিন্তাশীল সহৃদয় তদানীন্তন ভাবক আর্ষ্যেরাই 
হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিতেন। অধুনাতন কেশ-বিস্তাণ-প্রিয় ও 
পাশ্চাত্য সভ্যতাপ্রভাবে হতবুদ্ধি আমর তোমার বন্য ভাষার মর্ম 
কিছুই অবগত নহি! 

এতদিনে তারানাঁথের পাঠাবস্থার অবসান হইল। পিতার সহিত 
পৃথক্‌ হইয়া তর্কবাচস্পতি অতঃপর কি উপায়ে স্বীয় সাংসারিক অবস্থার 
উন্নতিসাধন করিবেন, এবং কির্পে স্বাধীন হইয়। পিতৃদত্ত গ্রান্া- 
চ্ছাদনের অপেক্ষা পরিত্যাগ করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন । 
এত দিনে তারানাথ অশেষ-শান্ব-সার-পুষ্ট ধর্শীলৌকহরিতীকুতশাখ 
ও নানাবিষয়-রস-তেজস্বী কালিদান-মহাবৃক্ষে শাখায় লম্বমান 
একটী অন্যতম ফলন্বরূপ ছিলেন । এবং গুটকাঁদশ! হইতে এপর্য্স্ত 
সেই-রম্তীয় মহাবুক্ষেরই নান1-উপদেশ-বস-পুষ্টার্স হইয়া! ক্রমশঃ 
পরিপক্ক হইয়! পরিশেষে বিধাতার নিয়মান্থরোধে আশ্রয়ক্রম পরি- 
ত্যাগপূর্বক সংসারভূমিতে পড়িয়া পৃথকৃকৃত হইলেন। ফলটা 
অপরিণত অবস্থায় আশ্রয্নতরু হইতে চ্যুত হইলে বিরস ও দর্শকবৃন্দের 
ক্ষোভের বিষয় হইত। কিন্তু তাহা হয় নাঁই। এবং স্ুুতরুর ফল 
প্রায় সেরূপ হয় না। তবে, আমরাও এ তরুর কল হইয়া এত বিস্বাদ 
কেন হইলাগ, তাহার অবান্তর কারণ অনেক আছে। এ স্থলে তাহার 
উল্লেখ করা অনাবপ্তক। 

তা-নাথ পিতার সহিত পৃথক হইলেন, কিন্ত তাহার “পতা যে 
শৈশব হইতে এপব্যন্ত শিষত নান। তেজন্বী উপদেশ দ্বারা তাহাকে 
মনস্বী ও উতৎসাহপূর্ণ করিয়। তূলিয়াছিলেন, সেৎ বল বলীয়ান হ৯.। 
. অফুতোভয়ে মহস্বা শপ্সায় সন্দখীন বিদ্ব-মল্পগণের পহিত মল্লযুদ্ধে বন্দ- 
পরিকর হইলেন। বুদ্ধিমানের! যাহা মনন করেন তাহাতেই তক র্য্য 
হয়েন। 
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অনেক র্লাল হইতে অস্থিকা কাল্না বঙ্গভূমির মধ্যে বাণিজ্যের 
একটা প্রধান স্থান ছিল। যদিচ এ সময় হইতেই জঙ্গীপুরের নিকট 
যানে শ্বানে ভাগীরথীর গভীরতার হ্রাস হওয়ায় শীত-্রীক্মে এখানে 
নৌকা যাতায়াতের পথ রুদ্ধ হইয়া বাণিজ্যোন্নতির শেবদশা হইয়াছিল, 
তথাপি তথনও অশ্বিকাকাল্নাঁর মহোননতি দর্শনে চিন্তাশীল ব্যক্তি- 
মাত্রেরই মনে উদয় হইত যে, “বাণিজ্যে বসতি লক্গীঃ” এ কথা প্রকৃত 
বটে। তখনও অস্বিকাকাল্নার লোক বাণিজ্যপ্রভাবে সকলেই 
মহোঁতসাহে ও মহোদ্যমে সর্বদ। ক্রয় বিক্রয়কাষ্যে ব্যাপৃত ও নানাবিধ 
কল্পনায় তন্সনস্ক থাকায় দিবাভাগে শ্রমক্রান্তিজনিত বিমলানন্দ-সন্দোহ 
ভোগ ও রাত্রিকালে শ্রান্তিনাশক প্রগাঢ সুযুপ্তি অনুভব করিতেন । 
পাঠক! আমার অন্তরের ভাব লেখনীতে প্রকাশ করিতে ন1 পারায় 
যেকি ক্ষোভ হইতেছে তাহা আর কি বপিব? ইচ্ছা হইতেছে যে, 
বাণিজ্যজীবীদের অন্থপমেয় আনন্দময় সুখস্বাচ্ছন্দ্য যথাযথ বর্ণনা 
করিতে শিখিবার নিমিত্ত কিছুকাল বাঙ্গাল! ভাষা শিক্ষা করি। তাহা! 
হইলেও যদ্দি বাণিজ্যে কিরূপে বসতি লক্ষমীঃ, কিরূপে বাণিজ্যদ্বারা 
স্বাধীনতায় ভক্তি জন্মে,কেন বাণিজ্যে স্বাস্থ্যোন্নটি হয় ও মনস্থিত। জন্মে, 
কথঞ্চিৎ বর্ণন করিয়! াঠকের সন্তোষ জন্মাইতে পারি । কিন্ত স্ুবুদ্ধির 
নিকট কেন বিষয়েরই বর্ণনাড়ম্বর অনাবগ্তক। “ক বর্ণনাদ্বার! 
প্রকৃতির মাধ্যাকর্ষ। আর্যযভট্টকে ও পৃথিব্যাদির গোঁলত্ব ও গতিবিধি 

ভাস্করাচত্ধ্য প্রভৃতিবে শুনাইয়াছিল ? 
তাঁরানাথ তর্কবাচস্পতি অত্যতিশয় বুদ্ধি ও মেধাবলে শৈশবে যে 
“কৃত এ-স্ী বাচনিক উপদেশামূত স্বাদুবোধে সাগ্রহে পান করিয়া 
লেন তাহ! এখনও তাহার হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরস্থ শোণিতজ্োত.কে 
তেঞ্জস্বী এ বুদ্ধিকে নির্মল এবং প্রথর রাখিয়াছে। সেই উপদেশবলে 
গঠশায় যেমন অসামান্ প্রতিপত্তি লাভ করিয়'ছিলেন, এখনও সেই 
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উপদেশ গ্রভীবেই অর্থকচ্ছ,-নি বারণের স্থির উপায় উদ্ভাবন করিলেন । 
স্বগ্রামের তাদৃশী বাণিজ্যোন্নতি দর্শনে নিমেষমধ্যে বুঝিয়া লইলেন ৬, 
বাণিজ্যই উন্নতিসাধনের স্থির উপাঁয়। এবং প্রথমতঃ কলিকাতা 
হইতে বিলাতি সুতা আনিয়া অশ্বিকার তন্তবা়দিগের নিকট তদ্ধিনি- 
যয়ে বন্ত্র লইয়া এই গ্রামেরই চকে একখানি কাপড়ের দোকান 
খুলিলেন। তৎকালে এদেশে অন্তঃসীরহীন কদর্য বিলাতি কাপড়ের চলন 
এত ছিল ন।। সুতরাঁং তৎকালে বস্ত্রের ব্যবসায়ে তন্তবায় ও ব্যবসায়ী 
উভয়েরই স্ুন্দররূপ লাভ হইত, এবং দেশের ধন দেশেই থাকিত। 
এই ব্যবসাঁয়ে তর্কবাচস্পতির বিলক্ষণ ধনাগম হইতে লাগিল। 
অন্থিকাকাল্নায় নানাকাঁবণবশতঃ তাহার পিতা পিতামহের সম্পূর্ণরূপ 
প্রভৃত্ব ও মানসন্ত্রম থাকায় ক্ষুদ্র ও মহৎ সকলেই বাঁচস্পতির 
দোকানেই বসত ক্রয় বিক্রয় করিতে লাগিল। তাহাতে অল্প দ্রিনেই 
তাহার ব্যবসায়ে উন্নতি হইতে দেখিয়া তিনি গ্রাহকতুষ্টির নিমিত্ত 
রহুবিধ বিলাতি বস্ত্রও দোকানে রাখিতে লাগিলেন। এইরূপে ছুই 
বৎসরের মধ্যেই ব্যবসায়ের যখোচিত উন্নতি করিলেন বটে, কিন্ত 
দৈব ছুর্ঘটনাবশতঃ ত'হাকে সুতার ব্যবসায় ত্যাগ করিতে হইল। 
একবার কলিকাতা! -ইতে পাঁচ হাজার টাকার হতা আনিরা গাঁইট 
খুলিয় দেগেন কল স্তাই অতি জীর্ণ ও অকর্ধণ্য। ইহাতে তিনি 
বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন বটে, কিন্তু হতাশ হইয়। একেবারে ব,বসায় 
পরিত্য'স করিলেন না । কেবল তদবধি কুসংকল্প হই! সৃত্রের 
ব্যবসায় একেবারে ত্যাগ স্রিলেন। 

নানা শাস্ত্রে সুব্যুত্পন্ন পুত্রকে শাস্্রীদোচনা পশ্ষিত্যাগপুর্জ ও 
বণিগ্বাবসায়ে লিপ্ত দেখিয়া ফালিদাঁস সার্বভৌম যৎপরোনাস্তি ক্ষন 
হইলেন এবং মধ্য মধ্যে তর্কবাচস্পতিকে বুঝাইিতে লাগিজেন যে, 
“তোমার শান্তর যেরূণ ব্যুৎপন্তি জনিয়াছে তাহাতে তুমি শাঅব্যবসাস 


( ২১ ) 


দ্বার! প্রতিপ্নৃতি লাভ করিয়া অর্থাগমও করিতে পাঁর। অতএব অর্থো- 
গ।ঞ্জনের নিমিত্ত এই প্রাকতের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়ণ শাস্্চর্চা- 
দ্বারা নাম চিরস্মরণীয় কর। তাহাতে তোমার বিলক্ষণ ধনাগমও 
হইবে (১1৮ পুর্বে তারানাথ কখনও পিতার উপদেশে অনাদর 
করিতেন না। কিন্তু সম্প্রতি পিতার সহিত অসস্ভীববশতঃই হউক বা 
ব্যবসায়ে মাতিয়াছেন বলিয়াই হউক, তে কথায় কর্ণপাত করিলেন 
না। সময়ে সময়ে অনেকবার অনেক প্রকারে বুঝানতেও যখন 
তাঁরানাথ পিতার অনভিমত ব্যবসায় ত্যাগ করিয়! তাহার অভিমত 
পথ কোনমতেই অবলম্বন করিলেন না, তখন পিত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন 
“আচ্ছা, এখন প্রথমোদ্যমে আমার কথ। না৷ শোন, কিন্ত পরিণামে 
তোমাকে আমার এই কথার বশে আসিতেই হইবে 1” পাঠিক ! 
ইহাদের পিতাপুত্রের উক্তরূপ দ্বন্দে কাহার ন্যায় বা কাহার অন্তাঁয় 
বলবে 8 আমি এস্থলে “বাশবনে ডোম কাণা”। অশেষ-মঙগলাম্পদ 
ব্যবসায়ের নিন্দাবাদ আমার প্রাণে সহ হয় না, অথচ দীর্ঘকাল শান্ত 
তাদৃশ কৃতশ্রম কুশাগ্রধী তারানাঁথের শান্ত্রালাঁচনা-ত্যাগের স্ততি- 
বাদই বা কোন্‌ মুখে বরি? আমার উভয়ই '্কট। 


1১) উারের চিহ্নদ্বারা কেহ যেন মনে ক্রেন লা যে, এগুলি অবিকল তাহার 
কথ! । তাখার দত্ত উপদেশের মর্খ্মমাত্র আমি বলিলাম। 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 





ংস্কত কলেজে চাঁকরি ও ব্যবসায়ে অনুরাগ । 


এই সময়ে খুঃ ১৮৪৫ অন্দে কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কলেজে প্রথম 
শ্রেণীর (১) অধ্যাপকের পদ শৃন্ত হয়। তারানাথ উক্ত পদপ্রাপ্তির 
আশায় রাজদ্বারে আবেদন করিলেন। এবং তীহার পর্ধসুহৃৎ 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে সকল সবিশেষ অবগত করিলেন । পাঠকের 
'্মরণ থাকিতে পারে যে, স্থবিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তারানাথের 
পুরাতন স্ৃহ্ৃৎ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক থাকায় তৎ- 
কালের উচ্চপদস্থ অনেক সাঁহেব উক্ত বিদ্যাসাগরের হস্তগত ছিলেন । 
এবং বিদ্যাসাগর তারানাথের উক্ত পদপ্রাপ্তির যোগাযোগ করিয়! 
স্বয়ং অন্বিকায় আপিয়! তাহাকে কলিকাতায় লইয়া গেলেন। এবং 
তর্কবাচস্পতি উক্তপদে মাসিক নব্বই টাক! বেতনে এ বত্সর ২৩শে 
জানুয়ারীতে নিযুক্ত হইলেন । 

এই সময়ে উক্ত টদ্যামন্দিরের উর্ধতন অপদ্দ শ্রেনীচতুষ্টয়ের ভূষণ- 
স্বরূপ মদল্মাঁন তর্কালঙ্কার, প্রেমচাঁদ তর্কবাগশ, ভরতচন্ত্র 
শিরোমণি ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন এই চাস্জিন বিখ্যালাম! 
অধ্যাপক তথায় বিরাজম*ন ছিলেন। এতডিন যিনি জেগাতিষের 
অধ্যাপক ছিলেন তিনি তাদৃশ স্থবুৎপন্ন ছিলেন না। তাহার! 


পপ পর ++. ক 


(১) এই শ্রেণীর « ধ্যাপক বাাকরণের অধ্যাপক বলে। কিন্ত এই শ্রেণ ত 
্যাকর, অধ্যাপন ২ম না। ইহার নিম্গশ্রেণীগুলিতে ভতকাঁলে কেবলমাত্র মুদ্ধ-(ধ 
বাকরণ অধ্যাপন হইত । এই শ্রেণীনো তখন কেবল ভর্টকাব্য ও অমরকোষ 
7 হইত! 


(॥ ২৩ ) 


সকলেই তারানাথের পুর্ব্বে তথায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং সকলেই 
ত।হার অগ্রেই উক্ত বিদ্যামন্দির ও ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
তাহার! প্রত্যেকেই যেরূপ স্ব স্ব পদমর্ধ্যাদ1 রক্ষা করিয়া উক্ত বিদ্যা- 
লয়ের গৌরব বুদ্ধি ও দিগ্‌ দিগন্তে যশঃসৌরত বিস্তার করিয়া 
গিয়াছেন সেরূপ সৌভাগ্য উক্ত বিদ্যালয়ের ভাগ্যে পুনরায় কোন 
কালে ঘটিবে বলিয়! অনুমাঁন হয় না। যনিচ মদনমোহন তর্কালঙ্কার 
ব্যাকরণ, স্বৃতি বা স্তাঁয়ে তাদৃশ স্থপত্ডিত ছিলেন না, কিন্তু স্থপ্রসিদ্ধ 
জয়গোপাল তর্কালঙ্কাঁর ভিন্ন অপর কেহ এ পধ্যস্ত উক্ত বিদ্যামন্ৰিরে 
সাহিত্য অধ্যাঁপনার তীহার মত যশোলাঁভ করিতে পারেন নাই । 
অতি স্ুদীর্ঘকাল কেবলমাত্র কাব্য ও অলঙ্কার পাঠনদ্বারাঁ প্রেমটাদ 
তর্কবাগীশের যেরূপ উক্ত শান্ত্রদ্ধয়ে অসাধারণ্য জন্মিয়াছিল তাহা 
সংস্কৃতজ্ঞ কাহারও অবিদিত নাই। স্থৃতিশাস্ত্রে ভরতচন্তর শিরোমণির 
সমকক্ষ ব্যক্তির নাম আমি এপর্য্যস্ত শুনি নাই। ইনি তথায় স্থৃতির 
শ্রেণী অলঙ্কার করিরাছিলেন । অতঃপর দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক জয়নারায়ণ 
তর্কপঞ্চাননের বিষয় এইমাত্র বলি যে, সংস্কৃত কলেজে স্ুপ্রসিদ্ধ নিমটাদ 
শিরোনণির পরে সম্তাসশান্ত্রে তিনি যাহা! ছিলেন তাহ। আর কখনও 
উক্ত বিদ্যালয়ের ভ।গ্যে ঘটিবে কি না সন্দেহ । এই পুস্তক তাঁরা- 
নাথের জীবনী, সুতরাং তাহাদের বিষয় এ স্থলে কিভ বিশেষ করিয়া 
বর্ন করা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তাহাতে ক্ষান্ত রহিলাম | তার- 
নাথ যাহা তাহাই যথ।যথ ষথাস্কানে বিবর্ণপের নিমিত্ত ইহা বিবচিত 
হইল। 

তর্ক₹পতি অতঃপর বিদেশ কলিকাতাদ়্ দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ 
হলেন বটে, কিন্ত তাহার পুর্বানুষ্ঠিত ব্যবসায়ে অন্রাাগ বা তাস্থার 
কিছুমাত্র হাস হইল না । বরং ব্যবশায়ের অধিকতর বিস্তার করিতে 
হাগিলেশ । অত্যন্ন কালে কাল্নায় তাহার কাপড়ের দোকান ₹+ 


(২৪ ) 

প্রধান হইয়া পড়িল। রাজবিধি অনুসারে রাজকর্মমচারীস ব্যবসাকে 
লিপ্ত থাকা নিষিদ্ধ বিবেচনায় তিনি খৃঃ ১৮৪৭ অন্দে সধ্যম প্র 
জীবানন্দের নামে ব্যবসায় চাঁলাইতে লাগিলেন। এই সময়ে তাহার 
জো্টপুল্র জ্ঞানানন্দের নামে কাল্নায় স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবসায়ও আরস্ত 
করিলেন। উভয় ব্যবসায়ে অনেকগুলি কর্মচারী প্রতিপালিত এবং 
তাহার বিলক্ষণ অর্থলাভ হইতে লাঁগিল। ব্যবসায়ের সামান্তরূপ উন্নতি 
হইবামীন্রই ১৮৪৮ অন্দে তীহার পিতৃদত্ত বাঁদগ্ৃহের সন্নিহিত ভূখণ্ডে 
এক বুহৎ দ্বিধও দ্বিতল বাঁসগৃহ নির্মাণের স্থত্রপাত করিলেন । এবং 
ব্যবসায়ের লাভ হইতে এই গৃহ ক্রমশঃ প্রস্তুত হইতে লাগিল । এই 
সময়ে তাহার পুনরায় ভ্ত্রীবিয়োগ হয়। নূতন আঁবাসের কিয়দংশ 
প্রস্তুত হইবামাত্র পিতৃদত্ত গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তথাঁয় বাঁস করিতে 
লাগিলেন। তর্কবাচম্পতি কাঁলবশে আজ কোথার আছেন ! কিন্ত 
তাহার সেই বহুব্যয় ও যত্রনির্মিত বিস্তীর্ণ দ্বিতল দ্বিখণ্ড পুর্বান্ত সুরম্য 
হন্ম্য জনশূন্য হইরা আজ কেবল করুণস্বর উলুক মৃষ ম'ুক ও চর্ম 
চটিকার নিভৃত আব"দ হইয়া জগৎকে বলিতেছে যে, “জগতের বস্ত 
জগতেই থাকিবে, ইহার কিছুই তোমার সঙ্গী ংইবে না”। 

তর্কবাচস্পতি এই সময়ে বীরভূম জেলায় সিউড়ীতে মধ্যম পু্রের 
নামে একখ।না কাপড়ের দোকান খুলিলেন এবং ক্রমশ" তথায় বাহুল্য- 
সপে ধান্তের ও সামান্তরূপে ইক্ষুর চাস আরম্ত করিলেন। এখ।নেও 
কাঁপড়র দোকান ও ক।যকার্যে অনেকগুলি লোক প্রতিপাঁলিত 
হইতে লাগিল । বিদ্যাল:' হইতে অবকাশ পাইলে তিনি স্বয়ং প্রতি 
বৎসর এক এক "শর সিউড়ীক্ত ও অশ্বিকাঁয়াগয়া দোক+শ তব্ব+,- 
ধান +করিতেন। এইরূপে তর্কবাচস্পতি ক্রমশঃ ব্যবসায়ে এতদ্বর 
মাতিয়। উঠিলেন যে, যে কোন ব্বপায়ে লাভের সম্ভাবনা দখিতেন 

শই করিতেন। তখন ভারতে রেল পথ ছিল না। যেখাঁরে 
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ধেন্ধূপে সুবিধা পাইতেন, গরুর গাড়ী, নৌকা ও ডাকবাঙ্গি দ্বার! 
»*্য দ্রব্য প্রেরণ ও তথা হইতে আনয়ন করিতে লাগিলেন। সিউড়ী 
হইতে গরুর গাড়ীতে রামশাল তুল ও গুড় আন।ইতে এবং তথায় 
বিলাতি ও চন্দ্রকোণার কাপড়, ও আবশ্তকমত ডাকব।ঙ্গিতে সৌবর্ণ 
অলঙ্কারাদি পাঠাইতে লাগিলেন। অশ্বিকাঁয় নৌকাযোৌগে বিলাতি 
কাপড় ও সোণার অলঙ্কারাদি পাঠাইতেন। শীতকালে কলিকাতায় 
ও তন্নিকটস্থ স্থানে লোকের বাঁড়ী বাড়ী শাল রুমাল আদি বিক্রয় 
করিয়া বেডাইতে লাগিলেন । এই সময়ে যদিচ তিনি প্রতিনিয়ত 
বাণিজ্য ব্যবসারেই ব্যাপৃত থাকিতেন, তথাপি তাহার শাস্ত্রে প্রতিভা 
সুদূর দেশ পর্য্যন্ত প্রতিফলিত হইয়াছিল । 

যদিচ তিনি অবিরত নানাবিধ ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকিতেন, 
তথাপি শান্বালোচনা একবারেই ত্যাগ করিয়াছিলেন বল! যাঁয় না। 
কলিকাতাস্থ সংস্কৃত বিদ্যালর়ের পুস্তকাঁলয়ে যত সংস্কত পুস্তক আছে 
ভারতের অপরত্র কুত্রাপি তত নাই। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি 
বারাণসীস্ক সংস্কত বিদ্যালয়েও তত সংস্কত শ্রান্থ নাই। তারানাথ 
উক্ত পুস্তকালয়স্ত তাহা প্রয়োজনোপঘোগী সবল পৃস্তকই একে একে 
পাঠ করিয়া তাহাদের মর্গ্রহ করিয়াছিলেন । শত্রন্য অধ্যাপকদের 
মধ্যে কাহারে। কোন দুরূহ বিষয় জিজ্ঞান্ত হইলে 7াঁহর মীমাংসা 
উক্ত এস্তঠালয়ের মধ্যে কোন্‌ পুঁথির কোন্‌ পৃষ্ঠায় আছে তাহা 
তারাঁনাথ বলিয়া দিতে পাঁরিতেন। তর্কবণচস্পতি ইদানী ব্যবসায়ে 
মাতিয়াছিলেন, তথাপি তাহার শাস্বীলোচনাজগরাগ বিলক্ষণ ছিল। 
1 'দ্যালয়ে দাসত্ ও নান। ব্যবপায়ে ব্যাপত থাকায় অনবকাঁশবশতঃ 
অনেক সময়ে তাহা ও পথে চলিতে চলিত পুস্তব অধ্যয়ন করিতে 
দেিয়াচি। এবং বাসায় বসিয়। ছুই এক জন ছা+কে বেদান্ত পড়া- 
ইাতেও শেখিয়াঁছি। 


( ২৬ ) 


পিতার টা তারাঁনাথ পুনরায় দাঁর্পরিগ্রহ করিলেন। 
তিতায় বার দারপরিগ্রহকালে তাহার পুর্বপত্থীর গভজাত দুই পুল্র ও 
ছুই কন্াঁ বর্তমান রে এই আময়ে শারদীয় পুজার বন্ধে বাটী 
আসি একদ] কথা-প্রসঙ্গে একটা বিধবার মুখে শুনিলেন যে, কেবল 
ঢেকীতে ধান ভানিয়া সে আপনার ও ডইটা নাবালক সন্তানের 
স্বচ্ছনে অন্নাচ্ছাদনের ব্যর নির্বাহ করে। ইহা গুনিবামাত্র খরধী 
তারাঁনাথ ততক্ষণাৎ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন বে, একটি টেকীতে 
কভ অমতে কত ধানে কত চাটল হব । তাহার উত্তরে জানিলেন যে, 
টেকী চালাইতিে পারিলে ভান্ুণীর অংশ বাদে অনায়াসে প্রত্যেক 
টেকীতে প্রতিদিন চারি জানা উপাচ্জন হইতে পারে । ইহা শুনিরাহ 
অবিলম্বে একশত ঢেকী গ্রস্তভ করাইয়া কাঁলীনগরের অনতি দূরে 
ধেস্তানে বসাইয়াছিলেন আগও সেস্থান গোলাবাড়ী নামে প্রথিত 
আছে। সাধু! ভারানাথ সাধু! যদিচ ইদানী পিভার জসহ্তি 
তোমার তাদণশ সষ্ভাব ছিল না, তথাপি ভুমিই বথাথ পিতার প্রি 
পুল। পুজ্ব্সল পিতা ঘে উদ্দেগ্তে তোমাকে অবিরত তেজস্থা 
উপদেশ শিয়াছিলেন ভাহার ফল কলিয়াছে। জুভরাং ভুমিই তাহার 
মনোরথ সফল করিয়'ছ। এবং থে পুজ্র পিতার উদ্দেশ্র সফল করে, 
সেই স্ুপুত্র এব সেই সাধু) আঘিও তোমার সেই পিতার পুত্র; 
তমি বাহার উপদেশে ও শিক্ষাৰলে এভাদৃশ অনাধা তথ গুণআাশ বম্পন্ন 
হইয়াছ আমিও তীহারই "্সস্কে সন্গেহে পরিবদিত হইয়ছি। কিন্ত 
তোমার মত গুণে তাহার শ্য় হইতে পারিলাম না! তবে তোমার 
যৌবনোদ্যমে যখন কয়েক দিন তূমি অর্থলিগ্ন।য় 'কেবাপশ জ্ঞান 
শালন পরিতাগ বপ্রয়া ব্যবসায়ে মাতিয়াছিলে, তখন তোমার পিতা 
সাগ্রহে যাভা বলিসছিলেন তাহা শুন নাই । কিন্থ এখন রেখিতেছি 
ত.ম তাহার সে কথ।র মন্্রঞহণ করিয়াছ। নতুবা, ব্যবসায় একশ 


( ২৭ ) 


অয়োবহ্ছি যায়ে আসক্ত হইয়াঁও তুমি এখন কেন অবসর পাইলেই 
»্খ্যয়নে ব্রত হও। পিতার ব্যবসায় পরিত্যাগের অবৈধ আদেশবূপ 
প্রহেলিকার অর্থ তখন আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। অধিকন্ত, 
এখন আমি দেপিতেছি, যদি তুমি বাবসায়ে যে সময় অতিবাহিত 
করিতেছ তাহাও যদি শান্ত্রালোচনায় অপণ করিতে, তাহা হইলে 
তুমি বিষম পিক্মরকর লোক হইতে । 
তারানাথ তকবাচস্পতি নানাপ্রকার ব্যবসায়ে সর্বদা লিপ্ত থাঁকি- 
পাও অবকাশমত অধাসন দ্বারা যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাতেই 
তাহার সহিত শাস্বার্থ করিতে সকল পিতই সভয়ে অগ্রনর হইতেন! 
বেদান্ত ও পাণিনি এবং ভাব্য প্রভতি শব্দ শাস্ত্ে বঙ্গীষ পওতমগুলী 
সম্পূররূপ অনভিজ্ঞ, কাশা অঞ্চলের ও দাকঞ্ষিণাত্য পঞ্িতের মধ্যেও 
কহ এ বিষয়ে তাহার সমকক্ষ ছিলেন কি না সন্দেহ। প্রাচীন স্মৃতি 
ও জ্যোতিষে তাহার অসাধাবণ পািভ্য অনেক সভাখ প্রকাশিত 
হইয়াছিল। তিনি যধিচ নৈয়ারিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন না, কিন্তু 
গ্াস্জে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন না, ও এপধ্যন্ত কোন নৈম্বারিকের 
সহিত শাক্গাথে পরাস্ত হলেন নাই । অকিধিহকর কাব্য ও অলঙ্কার- 
শাক্সকে ঠিশি তুচ্ছ এচ্ছল্যই করিতেন। যিনি “নদান্তে তাদৃশ বুৎ্পন্ন, 
প[ণিনি ও সমগ্র ভাষ্য যাহ।ব নখদর্পণের ভা, আখথনল ধশ্মশান্ত্র বাহার 
ক ওত দু, গণিত এবং জ্যোতিফ্‌ শাস্ত্রে বাহার বুদ্ধি অপ্রতি- 
হত, এবং ধিনি জগতের বিস্ময়কবাঁ নী টিপ্পনীকেও ভ্রস্পে করি- 
তেন না,বান্তবিকই তাহার বিবেচনাষ কক) ও অলঙ্কার বালধীর পাঠ্য 
*তরাং ল*শা পাস্ত্রমধে)ই গণ্য হইবার যোগা নহে ও পদাখহীন অসার 
গবন্ধ। আমি জান ন1, স্তরাঁং বলিতে পারি লা মদি তিনি অহো- 
রাত ব্যসারে তাদৃশ ব্যাপৃত না থাকিয়া পিভার উপদেশমত সর্বদা 
কবল শীল্্রচঙ্চীয় লিপ্ত থাকিতেন তাহী হইলে এ জগতে কি বিস্ময়- 
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জনক ব্যক্তি হইতেন। বাবসায়ই তীহাব প্ররুত উন্নতির পথ বোধ 
করিল। এবং অর্থপিগ্দাই উহার অসাধারণ ধীশিখাকে ভন্মাত 
কবিয়া রাখিল। এখন অন্তমান হইতেছে কেন তাহার ধীরগ্রক্কতি 
পিতা তাহাকে ব্যবসায় হইতে নিরব হইতে মুইমুহিঃ অঙ্গবোধ করিয়া 
ছিলেন। 

ইভাঁব আন্ধিন পুর্বে স্ত্রীশিক্ষা প্রবন্ধ লইযা নিদন্মগুলীতে তুমুল 
আন্দোলন চলিতেছিল | বিধ্যাত মদনমোহন হর্কালঙ্কার স্ত্রীশিক্ষার 
পক্ষপাতী ছিলেন। এবং পঁওিতগণের মধ চিনিই সর্ধ প্রথমে 
আপন কন্তাঁকে বেখুন সাহেবের জ্্রীধিদ্যালযষে অধাযনাথ পপ্ররণ 
করেন! ইহাতে তারানাথের সম্পূর্ণ অনুমোদন ছিল। যেহেতুক 
তিনি তাঁহ।র অত্যন্ন দিন পরেই তাভাব জ্ঞানদ। নাকী কন্তাকে পাঁচ 
বৎসর বয়সেই শিক্ষার্থ উক্ত বিদ্যালয়ে পাঠান। এবং স্ত্রীশিক্ষার 
স্বপক্ষে ঘেসকল প্রাচীন ধন্মশান্ত্রেন বচন প্রমাণস্বৰপ উক্ত তর্কা- 
লঙ্কারকে বলিয়াছিলেন তাহা আমি অন্যাপি খিস্কৃত হই নাই, ও কথন 
হইবার নহে । তাবানাথ ইদানীন্তন অসার পঞ্ডিতদের স্তায় অনর্থমূল 
অশান্ত্রীয় আচাব-পব-্প বাপ গড্ডলিকপ্রবাহেত্র অন্মবণপ্রিয় ছিলেন 
না। প্রাচীন ধন্মশানন্ত্র যাহার বিধি আছে 1াবাহাব নিষেধ নাই 
তাহাই কশ্তিন। প্রাচীন ধন্মশান্ত্রমতে জীশিক্ষী অবগত খিধেক়, 
স্থতরাং তাহাতে তাহার সম্পূর্ণ মত ছিল। গো । আলু, সাবান, 
ফুল বা বান্ধা কপি প্রভৃতি এতদ্দেশোতৎ্পন্ন দ্রন্জাত নহে, সুতরাং 
সে সকল ভক্ষণে কোন বিধি বা নিবেধ নাই। অতএব এসকল 
অনিষিদ্ধ দ্রব্য যথাযোগ্য ব্যবহাব করিতেন। উপানশ পরিধন 
বিধেয়, স্তরাঁং অক্বিধাকর চটি জুতা পরিধান করিয়! ফটাং ফটীং 
করিয়া ধুলা উড়া য় কোন ফল নাই বিবেচনায় নাগর! জুতা 
পবিতেন। শীত নিথাবণার্থ অপেক্ষাকৃত কলদ।য়ক বেনিয়।ন্‌ জাঁয! 


( ২৯ ) 


ব্যবহার করিতেন। অধিক কি বলিব, বিশুদ্ধ সাবান ব্যবহারেও 
৬১হর ফোন আপত্তি ছিল না। এবং নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ 
অনুষ্ঠানে বৈদিক মতের প্রায়শঃ অনুসরণ করিতেন | 





৬ ব৮ 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


ওএস) হি 





শব্দার্থরত্ব, খণগ্রস্ততা ও পিতৃবিয়োগ। 


অমৃত কোঁন কালেই গরল উদগাব করিতে পারে না। ব্যবসা 
অশেষ মঙ্গলাম্পদ | ইহা! তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে শান্্ানুশীলনে 
শিথিল-যত্র করিয়া কলঙ্কিত হইউয়াডিল। কিন্ত পরিশেষে স্বীয় শুভকর 
স্বভাব জগতে প্রকাশ করিরা আপনার সে কলঙ্ক আপনিই মোচন 
করিয়াছিল। ব্যবসায়ে প্রগাঢ় অন্ভরাগই তর্কটাঁচস্পন্তিকে শব্দার্থরত্ব 
প্রণয়নে প্রবৃভ কবে) পুস্তক যুদিত করিয়াবিক্রয় করার মত লাভ কোন 
ব্যবসায়েই নাই দেখিয়া তিনি ১৯০৮ স্গতে সর্ব এথমে শব্দার্থরত্ব রচনা 
করিয়। বঙ্গাক্ষ.্ মুদ্রিত ও প্রচার করিলেন। কিজ্ু এভাগাক্রমে উক্ত 
গ্রন্থের একখানি ও বিক্রিত হইল না। বিক্রি না হইবার কারণও প্রচুর 
ছিল। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য অতিন্ুন্দর ও স্পৃহণীয় হইলেও, সংস্কতে 
হতাদর হতভাগ্য বাঙ্গালিরা কেহ তাহা শর্শও করিল না। অথচ 
জব ক্ষত হদ্রত হওয়ায় সংস্কতানুরাগী পাশ্চাতাদেশ তাহা বোধগম্য 
নুহ? এবং তাহাদের নিমিত্ত তাহ! প্রণীত হয় শা । বাঙ্গালদের 
শব শাস্ত্রে অনাদর দেখিনা তাহাদের সহজে তচ্ছান্ত্রে ব্যুৎপত্তি 
পীভাঁথ, পাণিনি, কাত্যায়ন, পতগ্জলি মুনি গভৃতির মতান্গসীরে “ই 


( ৩০ ) 

গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন । গ্রস্থথানি তিন অধ্যায়ে বিভক্ত । তুন্মধ্যে শেষ 
দুই অধ্যায়, বাক্যকাণ্ড ও পদকাও, সংস্কৃত ভাষায় ব্যুংকপৎ্সুছেস 
বিশেষরূপ উপযোগী । স্থতরাং শবেন্দুশেখরাদির প্রণেতা নাগোজি 
ভষ্টভিন্ন অপর কোন গ্রন্থকর্তী এপর্যন্ত এরূপ ফলোপধায়ক গ্রন্থ 
রচনা করেন নাই । কিন্ত বাঙ্গালি জাতির ইহা বড় কলঙ্কের কথা 
যে, ভাঁলই হউক বা মন্দই হউক, তারানাথেব এই গ্রন্থের মন্ত্র কেহ,কি 
ছাত্র বা কি অধ্যাপক, অবগত নহেন। ব্যবসারপ্রির তারানাথ ! তুমি 
সুবিখ্যাত বিদ্যাসাগরের সংগ্বত যন্ত্রে যুত্রিত জঘন্ত বিদ্যাস্ুন্দরের ও এ 
যন্ত্রেই মুদ্রিত মদনমোহন ভকালক্কার-প্রণীত সেই লক্জাকর রূসতরঙ্গিনী 
পুস্তিকার বন্ুপ্রচাবে ও বহুবিক্রষে উৎসাহিত হইয়া মনে করিয়।ছিলে 
যে, তুমিও শন্দার্থরত্র বিকরুধ দ্বারা অধিকতর লাভবান্‌ হইবে? বৃথা! 
সভ্যতাভিমানী অন্ুকরণপাল বাঙ্গালিদের দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের ও 
তর্কালঙ্কারের কোন কীন্তি কাহারও অপ্রিষ হইতে পারে না। কিন্তু 
ভবাদৃশদের যে কোন কাধ্যকেই সকলেই, কি পিত, কি মূর্খ, 
সকলেই “তৈলাধার পঠত্র বা পাত্রাধার তৈল” বলিয়া উপহাস করিবে ' 
কিন্ত আমিও বেস জর্গন বে “তৈলাধার পাক্রবা পাত্রাধার তৈলের” 
মর্ম কেহই জানেন নঞ্ 

তাহার পাথর সকলের হতাদর দেখিয়া তাঁশনাথ কিছুমাত্র 
ক্ু্ধ বা হতাঁশ হইলেন নাঁ। মনে করিলেন শব্দাথরত্ব সংস্কত আবায় 
বচিত, হওরায় সকলের সহজে বোধগম্য হয় নাই, বলিয়াই ইহার 
সুপ্রচার হইতেছে না 7 রা, তিনি পুনরায় বাঙ্গলা ভাষায় বাক্য, 
মঞ্জরী নামে একখ্মনি অ্বতি ক্কদ্র গ্রন্থ গ্রণয়ন ফিরিলেন। *৯ছারও 1 
দশাইঞ্ছইল। কলজ্চঃ বাক্যরী তাদৃশ ব্যক্তির টযাগ্য নহে। স্থৃতন্কাং 
ইহার ওরূপ পরিণস্টিম কাহারও জোভ হইতে পারে না। 

এই সময় হইতে হ্লীনা করুণ তারানাখের ব্যবসায়ের দিন দিন 
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অবনতি হইতে লাগিল । ব্বর্ণালঙ্কারেব বাবসা ভিন্ন যে ধে ব্যবসার 
এশর্যযন্ত করিয়াছিলেন তাহাদের পরিচালনের দোষে সকলেতেই 
বিলক্ষণ ক্ষতি সহা করিতে হইয়াছিল । অশ্থিকা কালনা ও সিউরীতে 
যেসকল স্ুলবেতনভোগী কর্মচারী ছিল তাহারা সকলেই বিশ্বাস- 
ঘাতক । তিনি কলিকাতার মহাজনদের নিকট হইতে যে সকল 
পণ্যদ্রব্য লইয়া তথায় পাঠাইতেন তাহ! বিক্রয় দ্বারা অর্থসং গ্রহ করিয়। 
কর্মচারীরা আম্মসাৎ করিতে লাগিল । তাহাকে গ্রবোধ দিবার 
নিমিত্ত কেবল তাহাবা কালে ভদ্রে যতকিঞ্চিৎ অর্গ পাঠাইয়া নান! 
চাতুরীপুর্ণ প্রলোভনবাক্যে ভুলাইয়া রাখিতে লাগিল। তারানাথ 
যেমন অতি চতুর ও তীক্ষপী ছিলেন, তেমনি অত্যন্ত সরল প্রকৃতি 
ছিলেন। তিনি কদাচ সহসা কাহাকেও অবিশ্বাস করিতেন না। 
এবং ব্যবসায়ে এই সবলতাই তাহার সর্ধন্ব নাশ করিল। ইহাতে 
ক্রমে পরিণামে ভিনি কলিকাতাব মহজনদের নিকট বিষম খণজাঁলে 
জঁড়য়া পড়িলেন। পাঠক! তুমি কি কখনও খণজালের ছুর্ভেদ্য 
পাশে বদ্ধ হইয়াছ? ইশ্বর যেন কাহাবও এ দ্রর্ভাগ্য না ঘটান। খণ 
প্রাকৃত মন্ুধ্যকে হততুদ্ধি করিয়া এককালে জড়বৎ করিয়া ফেলে । 
তারানাথ যদিচ অগ্রাককৃত মনুষ্য ছিলেন, তিনি কিছুতেই সহসা 
হতবুদ্ধি বা একবারে হতাশ ৯ইবার নহেন, তগাণপ এক এক বার 
উত্ততখদেগ আক্রমণে এত চিন্তাকুল হইতেন ষে, কালে তাহার বিষ 
দীন বদন অবলোকন করিলে হছদয়ে বিষাদ উপস্থিত হইত । 

অনেকে বলেন অপরিমিত-বার়িতাই তাবাঁন'থের তাপুশ' অভাব- 
নীৰ খণ”-তার প্রধান কারণ । তারানাথ যণিচ ধনাঁট্য-বংশ প্রস্থত 
চিলেন না, কিন্তু তাহার পিতা নিতান্ত নিস্বও হিল্নে না। চ্টাহার 
পিতা সর্ধদা বলিতেন যে, অর্থ সঞ্চশের নিমিত্ত নখে। তিনি বলিতেন 
যে, ব্যগকাতর ব্যক্তির সঞ্চিত অর্থ,এবং মৃদ্পিণ্ড এ উভয়ে কোন 


( ৩২ ) 


প্রতেদ নাঁই। তারানাথও তাহাই জানিতেন। সুতরাং আপন 
বিশ্বাসমতে উপাঞ্জিত অর্থের যথাযোগ্য ব্যবহার করিতেন মাঁজ। 
তিনি কথনও অভ্যাগতকে অন্নব্যয়ে কাতর হইতেন না, ও নিত্য 
নৈমিগ্তিক শ্রৌতকন্্ম অনুষ্ঠানকালে ব্যয়কু%্ঠ ছিলেন না । তিনি কদর্ধ্য 
বা অস্বাস্থ্যকর ভক্ষ্য ভক্ষণ করিতেন না, এবং ব্যয়কুষ্ঠতাবশতঃ হেয় 
পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন না। ইহাকে অপরিমিত-ব্যয়ী বলা যাইতে 
পারে না। তবে বলা যাইতে পারে যে, তিনি কিছুমাত্র ব্যয়কুণ 
দীনপ্রক্ৃতি ছিলেন না, এবং অর্থসঞ্চর করিতে জাঁনিতেন না । 
ব্যবসায়াদি দ্বারা এত অর্থ উপাজ্জন করিতেন, কিন্তু কথনও তীহাঁকে 
বাক বা সিন্দুকে অর্থ রাখিতে দেখি নাই। ব্যয়াতিরিক্ত অর্থ যত 
'অধিক হউক না তিনি উপস্থিত মত শয্যাতলেই রাখিতেন । এবং 
শয্যাগরহের দ্বারও সব্বদা মল থাকিত। তবে এইমাত্র বলা 
যাইতে পাঁরে যে, তীহার শয়নগৃহে তাহা চতুরা পত্রী অপর. 
কাহাকেও টির দিতেন না। ফলতঃ, এসকল 
তাহার খগগ্রস্ততার প্রঢ়র কারণ নহে। তাহার কর্ম্মচারিগণের বিশ্বাস- 
ঘাতকতা-দোষেই তিনি এরূপ বিব্রত হইয়। পন্দিয়াছিলেন । 

তাহার এই খণগ্রস্ত দ.য় বঙ্গীর ১২৬০ অবে বৈশাখ মাসে অক্ষয়- 
ভৃতীয়ার দি- অশরাঁ তিনটার কিঞ্চিৎ পূর্বে ষট্যট্টিতম বৎসর বয়সে 
বাতস্ত-বংশাবতংস কংলীদাঁস সার্বভৌমের পরলোকি পাটি হস | » বই 
উল্লেখ করিয়াছি তাঁরানাথ শ্োতমতেই নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া অন্ধু- 
ষ্ান কঙগিতেন। পাত্রত পক্ষে এতদ্দেশ-প্রচলিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্ষ্যের 
মতের অনুসরণ করি-তন না । স্থৃতরাঁং পিত।র মৃতু) হ৯স্প স্রীয় ও 
ভ্রাত্ঠগণের.মস্তক মুগুনাস্তে গিতার দাহাঁদি অস্ত্যে্ট ক্রিয়া করিলেন । 
এই নূতন প্রথার *ন্ত্রীয়তা-সম্বন্ধে শ্রাদ্ধে সমাহৃত নানাস্থানাগত ন্দ্ত 
ও ?নয়ায়িক পাগুতবৃন্দের সহিত তাহার তুমুল শাস্ত্ার্থ হয়। তার 
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নাথের সি শাস্ার্থে কি মীমাংসা হইয়াছিল তাহা বলা অত্তিরিক্ত 
মীন্ঘ। বিশেষতঃ তারানাথ ব্যতীত অপর কেহ বঙ্ভূমিতে ক্রতাধ্যায়ী 
ছিলেন কি না সন্দেহ ! 

বৎসরান্তে পিতার সপিপ্ভীকরণ গয়াধামে করেন। তখন এদেশে 
রেলগাড়ীর পথ প্রস্ততের আয়োজনমাত্র হইতেছিল। তৎকালে গ্রীন্ম 
অবকাশ উপলক্ষে সংস্কৃত কলেজ ছুই মাস বন্ধ থাঁকিত। তারানাথ এ 
ছুই মাস কালের মধ্যে গয়ার পিতার সপিশ্তীকরণ সমাধা ও কাশী 
পর্য্যন্ত তীর্থ ভ্রমণের নিমিত্ত কলিকাতায় একথাঁনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ছুই 
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া! আমাকে সঙ্গে লইলেন । এবং পথে পরি- 
চর্যার নিমিত্ত তাহার শ্তাল ও একজন শূদ্র ভৃত্য লইলেন। আমর! 
অশ্বিক! হইতে যাতা করিয়া খন্নেনে গিয়া শকটারোহণ করি । ততৎকালে 
আমার বয়স ত্রয়োদশ কি চতুদ্শ মাত্র ছিল। আমি ইহার পুর্বে 
কখনও দূঝদেশ্ে গমন কি লই ॥ তবে এখনকখব অন্ত মাত" 
য়াতের সুবিধার নিমিত্ত রেলগাড়ীও ছিল না। টঙ্করোডের দুর্গম 
পাহাড় পর্ধতের মধ্য দিয়া গয়া কাশী গমন করাঅতীব ছরূহ ব্যাপার 
বোধে সচুরাঁচর কেহ উদ্ত পথে গমনাগমন করিতেন না। সকলেই 
প্রায় নৌকারোহণে পাঁট্না পর্যান্ত যাইয়। তথা | হইতে স্থলপথে গয়াধামে 
যাইতেন। আম বাল্য হইতে পিতা মাতার সনিধানঙ্গরিত্যাগপূর্বক 
অধ্যত্ীর্থ '্ঠাহার চিকট থাকায় পিতা বা মাতা অপেক্ষা তারানাথেই 
অধিকতর অনুরক্ত ছিলাম । সুতরাং তাহ বহি এ বিষ নান! 
বিপজ্জাল-শক্কুল ছূর্গম পথে দূরদেশে যাইতে? পরম 'কৌতৃহলাক্রাস্তই 
হইপ্সাছিলগ্য&॥ কিন্ত যাঁরা কালের কয়েক, দি পূর্বে। আমি তয়ানক- 
রূপে পানীয় বসন্তে আক্রান্ত হওয়ায় মাধ্তা কোন* মতেই পীপিতা- 
বস্থায় তাহার সঙ্গে যাইতে দিতে সম্মত হতেন নাই।* মাতার একাস্ত 
ইচ্ছা যে্্তিনি আমার অপর অগ্রজ সহোদর-দুষ়ের অঠ্ঠতর যাহাক্কে 
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হয় সঙ্গে লইয়া যান। কিন্ত তিনি কিছুতেই মাতার অন্থরোধ রক্ষ! 
করিলেন নাঁ। মাতা তারানাথের নির্বন্ধাতিশয় কৌঁন মতেই 
উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়। পরিশেষে অগত্যা তদবস্থাতেই আমাকে 
তাহার সঙ্গে প্রসন্নঝদনে বিদায় করিলেন। এবং ঘোড়-গাড়ীর 
ভাড়। তিনশত মুদ্রা ও গয়ায় সপিওীকরণেব এবং কাশীধামে তীর্থ- 
কূত্যের ব্যয় নির্বাহার্থ দুইশত মুদ্রা তারানাথকে, এবং প্রত্যেক 
পরিচারককে বিংশতি মুদ্রা তাহাঁদের তীর্ঘকত্য নিব্বাহার্থ দিলেন । 
পান্নিবাসে সর্ধব আবশ্তকমত আহার-সামগ্ী পাওয়া যায় না, 
ও সপিপ্তীকরণের পূর্বে নূতন তঙুল খাইতে নাই বলিয়া, আবশ্তকমত 
পুরাতন তখুল ও চুর্ণীকৃত হরিদ্রাদি মসলা সঙ্গে দিলেন। 

যাত্রা কালেও আমার বসন্তের ক্ষত সম্পণরূপ জাগনধক ও অতিশয় 
পুৃতিগন্ধি ছিল। তথাপি তকবাচম্পতি বলিষ্ঠ তর অপর ছুই অন্থুজকে 
পরিতাগ করিয়। আমাকে লইয়া শকটের সংকীর্ণ স্থানে শয়ান 
করাইয়া আপনি আমার পার্খে উপবেশনপূর্বক আমার গাত্রদাহ 
নিবারণার্থ তীলবৃন্ত ব্জন করিতে করিতে টুষ্ক রোডে চলিলেন। 
সঙ্গে যে দুইজন পরিচটরক ছিল, তাহারা অ'মার জন্গিহিত হইলেই 
বসন্তের দুর্গন্ধ বন্তদ্বা,। আপন আপন নাসার 8, আবৃত করিত ও 
দ্বণায় নিষ্ঠীবন নবুসারণ করিত দেখিয়া তিনি পারত পক্ষে তাহা- 
দিগকে আমার নিকটে আসিতে বা আমার সেবা শুশ্রাবা *এরিতে 
দিতেন না। যথাকালে হরিদ্রার ছোপ দেয়া আদি যাহ! কিছু 
তৎকালেত্ব প্রচর্লিত* বসন্ত রোগের চিকিৎসা ও পথ্যাপখ্য বিধান 
তিনি স্বয়ংই কাঁরতেন।* সে বিষয়ে উত্ত' পরিচখরকদ্বায়র উপর 
ভার অর্পণ কবিয়' কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতেন নন। ইহার বর্ষচতুষ্টর 
পরে তাহার জ্যেন পুত্র জ্নানন্দের প্রতি দারুণ নিশ্মমতাচরণ বস্তা 
দোষ ক্ষালনেঞ উদ্দেশ্যে তাহার আত্মীয় স্বজনের প্রতি বে তাদশ 
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এ ছিল তাহাই মাত্র দেখাইবার নিমিত্ত এস্বলে এই 
বুস্টাস্তেরপ্উল্লেখ করিলাম । ইহার চারি বৎসর পরে সপ্তদশ বর্ষ 
বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র অসহায় জ্ঞানানন্দকে নির্দয়রূপে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত 
করিয়া দেওয়ায় অনেকেই তাহার অপবাদ দেন যে, প্রবীণ বয়সে 
নবীন পত্তী বিবাহ করাই তাহার এরূপ উপযুক্ত-পুত্রবিদ্বেষের কারণ । 
কিন্ত প্রকৃত কারণ তাহ! নহে । আমার বিশ্বাস, তিনি জ্ঞানানন্দকে 
গৃহ হইতে বহিষ্কত না করিলে স্বয়ং নানা বিপদে পড়িতেন। জ্ঞানা- 
নন্দের,চরিত্র যাহারা সবিশেষ ন| জানেন তাহারাই তারাঁনাঁথকে 
নির্দয়, নিম্মম ও স্ত্েণ বলিয়া দোষারোপ করিয়। থাকেন । 

পথে চারি দিনের পরেই আমার বসন্তের ক্ষতগুলি অনেক শুষ্ক 
হইল। এবং আমি সম্পূর্ণরূপে আকোগা লাভ করিয়া মনের মধ্যে 
তি অনুভব করিতে লাগিলাঁম । আমরা প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে 
উঠিয়া! বেলা দশটা! পর্য্যন্ত শকট চালাইতাম । এবং তৎপরে স্নান 
আহার ও ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া পুনরায় অপরাহ্ে তিনটা বা 
চীরিটার সময় হইতে যতক্ষণ ঢই বৃহত্তর (১), পাস্থনিবাস অতিক্রম 
না করিতাম ততক্ষণ* শকট চালাইতাম। *তখন রেল গাড়ী ন! 
থাকাতে ভারতেরঞ্ সমুদয় লোকের সমাস এই পথেই হইত। 
পণ্যবাহী গো» অশ্ব ও শকট দিবারাত্র এই পথে স্তিয়ত চলিত, 
তথঞ্জপ এই প্রশব্ত পথের কোন অংশ ভগ্ন বা ধন্ধুর দেখি নাই। 
পথ সর্বত্র সমতল, অর্থাৎ অবন্ধর থাকায় আমাদের শকট জ্সাকর্ষণে 
ঘোটকধুগলের কিছুমাত্র আয়াস হইতেছিলঞবলিষ্া* বোধ *হয় নাই | 


পপপ্প শা পাশাপাশি 
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৯ (১) রাজ পথে যেখাজ্ন সর্বদা বছলোকের যা্হায়াত হয়, জথাযু প্রায় তিনু জ্রোশ 

অস্তুরে যাত্রীদের বিশ্রামের নিমিত্ত যে সদর ক্ুত্র পান্তনিবাস ৭ষ্ঠক, তাকে চটী, এৰং 
ছয় ক্রোশ অন্তরে যে বৃহত্তর পাস্থনিবাস থাকে তাহাকে আডডা বলে। 
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কিন্ত পরেশনাথ পর্বতে পৌছিয়৷ এই সুপ্রশস্ত রমণীয় পথ অন্তবূপ 
অলৌকিক ভাব দেখিলাম । পরেশনাথ বিন্ধ্যাচলেরই শশ বিশে, 
কোন স্বতন্ব পর্বত নহে। এই পথ পরেশনাথে পৌছিয়া উত্তর 
পশ্চিমাভিমুণী হইল, এবং স্থানে স্থানে নিয়ত সুদূর সাট্ধিক ক্রোশ 
উর্ধমুখে ক্রমশঃ উন্নত ভূধরশূঙ্গে উঠিয়! কিছু দূর গমন করিয়াই পুনরায় 
অধোমুখে স্বগভীর উপত্যকাভিমুখী হইয়া! ছুই কক্রোশ পর্য্স্ত চলি- 
য়াছে। উভয় স্থলেই আমরা শকট লইয়া বড়ই শঙ্কটে পড়িয়াছিলাম। 
সময়ে সময়ে আমবা সকলে শকটকে পশ্চাঙ্ভাগ হইতে ঠেলিয়। উন্নত 
ভূভাগে তুলিয়া দিতাম । এবং কখন বা শকট অধোমুখে উপত্যকায় 
নামিবার সময় আমরা সকলে পশ্চাদ্বদ্ধ রজ্জুদ্বার। শকটকে টানিয়া রাখিয়া 
ক্রমশঃ অবতরণ করাইতাম। তিন ধিন শকটের এইরূপ উদ্ধে 
আরোহণ ও নিয়ে অবতরণকালে তর্কবাচম্পতির বলবর্তী, কাধ্য- 
তৎপরতা ও ক্লেশসহিষ্ণুতার যুগপদ্‌ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। 
ইংরাঁজিজ্ঞ সৌখিন বাবুরা এরূপ অবস্থায় পতিত হইলে মনে করি- 
তেন আরামের নিমিত্ত তিনশত মুদ্রা ব্যয়ে গাড়ী ভাড়া করিয়াছি কি 
ইহা ঘোড়ার মত টাঁনিলার জন্য ? তাহাদের তাদৃশ শারীরিক বল 
বা সহিষুডতাও নাই ।গ তবে বিফল বচনে [লক্ষণ পটু । আমি 
ছোট বড় সকলকেই লক্ষ্য করিয়। এরূপ কঠোরোক্তি কৰিলাম । 

সেই নিদাঘ সময়ের পার্কতা বিমল সন্ধ্যা সমীনণ হিলেখলেশখপুল- 
কিত হইয়া এক দিন অগ্রজকে জিজ্ঞাস! করিলাম যে, এই রম্য পর্বত্- 
রাজীপ় অপিত্যক! দেশ বওব্যয়ে ভেদপুর্বক এই স্থাবিস্তীর্দ মনোরম 
বাজপথ প্রস্তত কাঁরয়। ইংরেজেরা আমাদের ফি অসীম স্থবিধা করিনা 
দিয়াছেন ? ইহাতে তিনি ঈন্বৎ হাসিয়া বলিলে---"এই পথ অতি 
প্রাচীন সময় হইত্রেই আছে । তর্কে; এক মুশলমান সম্রাট অপরিসীম 
অর্থ ব্যয় করিয়' ইহাঃক এমন হুন্দর ও পুর্বাপেক্ষা অধিকতহ সুগম 
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এবং স্থানে শনুনে আবস্ঠকমত সুদৃঢ় সেতু আদি নির্খাণ দ্বার! প্রবল 
বর্ষণ প্রবাছে আঘাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এবং প্রত্যেক পাস্থ- 
নিবাসে পথিকগণের স্সীন পানাদির স্থবিধার নিমিত্ত কুপ খনন 
করিয়া দিয়াছেন। ইংরেজেরা কেবলমাত্র এই পর্মত-পণের উভয় 
পার্খস্থ সুদুর-বিস্তীর্ণ বনরাজি ছেদন করিয়া ব্যাঘ্ব ভনুক আদি হিং 
জন্তর বিভীষিকা হইতে পান্থদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। বন কাটাতেও 
ইংরেজ জাতির বিলক্ষণ অর্থ লাভও হইয়াছে, তাহাদের নিজ কোষ 
হইতে ধিক ব্যয় হয় নাই। তবে এ সম্বন্ধে যখন যাহা সামগ্মিক 
সংস্কারের আবশ্যক হয় তাহ! ইংরেজেরাই করেন বটে, কিন্তু টোল 
ও ফেরি আদায় দ্বারা সে ব্য পূরণ করিয়া লয়েন। মুসলমানদের 
ন্যায় ইংরেজ জাতি অস্বার্পর নহেন। কোন না কোনরূপে আপন 
স্বার্থ না থাকিলে কখনও কেবল আমাদেরই স্বার্থের নিমিত্ত এক 
পয়সাও ব্যয় করেন না নিশ্চয় জানিবে। তাহার প্রধান কারণ 
এই যে, ইংরেজের! “সাত সমুদ্র তের নদী পার” হইয়া এত দূরদেশে 
অর্থ উপার্জনের নিমিত্ত আসিয়াছেন ব্যতীত তীর্থ যাত্রা করিতে 
আসেন নাই। কিন্তু ফুসলমানেরা ক্রমশঃ ভারদ্ভবাসী হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন) সুতরাং আহাদের স্বদেশ ভারতের নিমিত্ত যাহা কিছু 
করিতেন তাহা স্বতঃ-প্রবৃত্তিনোদিত। তবে, ইংরেউজ্জর সুন্দর রাঁজ- 
বিধি (১১* দেখিগে তজ্জাতীয় রাজা! বা রাণীর" উপর বা রাজ- 
বিধির উপর কোন ফ্লোষ দিতে পারা যার &ন1। কিন্তু ইংরেষ্ী রাজ- 

কর্মচারীর! সকলেই কি সে বিধি পালন করৈন: ? * অধিবা্ত সুসভ্য 
ইস্ঠরজেক$ই *পথের ত্উভয় পার্থ পরুন রম্য নিবিড় বনরাজীর 
ছ্রেদে করিয়া কি গ্লোভাহানি ও আশুপ- প্রতিষ্গো্টনিবারণ ধকরি- 


জর 
রেপ সপ. ++. 





১) রষ্জবাধ--আইন, কানুন। 


(৩৮) 


য়াছেন তাহ! আর তোমাকে কি বলিব! পূর্বে যখুল পিতামহ 
মহাশয় অর্থাভাবে এই পথে পদত্রজে আনিয়াছিলেন, তখন 'এই পর্থের 
উভয় পাশ্থের বনাঝলির ছায়।-প্রভাবে এই তুরঙ্গ পার্বত্য পথ অদ্য 
এই প্রচণ্ড মার্তগ-ভাপিত নিদাঘ-মধ্যাত্রেও স্বশীতল বনবাযু হিল্লোলে 
অতি ব্বাতল ও আদ্র থাকিত। তবে তখন এক বাঘ ভালুকের ভন 
ছিল বলিবে? তা ভাই, সকল স্থুবিধা কোন স্লেই পাইবে না, 
এবং মানুষের মন কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না, এবং সাবধান থাকিলে 
ব্যাপ্ত ভন্তুক কি দেবমূত্ি মনুযোর সহজে কোন অপকার কবিতে 
পারে »* তিনি যেরূপ বলিলেন তাহাতে সকলই প্রকৃত বলিয়াই 
বোঁধ হইল। যদ্িচ তিনি ইংরেজ-রাঁজা বা বাণীর বা রাজবিধির 
কোন দোষ উল্লেখ করিলেন না বটে, কিন্তু স্ুসভ্য ইংবেজ জাতিকে 
স্বার্থপর বলায় আমার মন তৃপ্ত হইল না। যেহেতুক আমার স্থির 
বিশ্বাস যে, ধাহারা আপনাদিগকে সমুদয় জগতের মধ্যে সভাতম জাতি 
বলিয়া পরিচয় দেন তীহাঁরা কি কখন ইতর জন্তর ন্যায় কেবল 
স্বার্থান্বেধী হইতে পালন ? 

আমর! উভয়ে এইরূপ কথোপকথনে পধ অতিক্রম করিতেছি, 
এমন সময় দূর হইতে!ডাক গাড়ীর উচ্চৈঃ ভূুর্য্য-ধন আমার মন আকৃষ্ট 
কর।য় অগ্রজের'কথ। শেষ না হইতেই জিজ্ঞাসা করিলাম--আচ্ছা, 
মুসলমানী রাজ্যে এরূপ ডাকে নিরাপদে দুরদেশে। পত্রার্দি খেসণের 
সুবিধা ক ছিল? তিনি-উত্তর করিলেন “হা তখনও ডাঁক ছিল, 
কিন্তু এত সুবিধা ছিল নাঁ। তা, সকল দেশেই পূর্বকাঁলে সকল প্রকার 
সুবিধা ছিল না। রামগোপাল ঘোষের মুখে শুনিয়াছি' -তিনশত 
বৎস পূর্বে ই'য়েজরাই এত অসভ্য ছিল যে, স্বয়ং খৃষ্টান হঈয়া 
খৃষ্টানেরই সম্প্রদা৭-বিশেষকে অশ্নিদাহে হত্যা পধ্যন্ত করিত! এবং 
অনরো অনেক প্রকারের অপ্ভ্যতাচরণ করিত, যাহা এদেশে কো 
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সময়ে কোনরাজার শসনকালে আচরিত হয় নাই। তবে, আজ 
অগ্কানে ইঙ্দের যে সময়গুণে ডাকের সুব্যবস্থা দেখিতেছ তাহাও 
স্বার্থনোদিত, এবং ইহাতে ইহাদের,.অপরিমিত অর্থ লাভও হইয়া 
থকে শুনিয়াছি। যদি ইহা কেবল দেশের উপকারার্থ হইত, তাহা 
হইলে ইহাদ্বার অত র্থ সঞ্চয় করিতেন না, এবং ডাকবেতন আরে 
অন্ন করিতেন | বিশেষতঃ ডাকের এবপ সুব্যবস্থা না করিলে ব্রাজ্য 
শাসন আদি উহাদের নানাধিধ স্বার্থের অশেষ হানি হইত 1” তর্ক- 
বাচস্পঠের এই সকল কথা এবং আরো! অন্যান্য অনেক বৈষণিক কথা 
স্মরণ হইলে মনে বিম্মরেব উদয় হয় যে, তিনি ইংরেজি ভাষায় 
সম্পূর্ণপে অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়া কত অশেষ বিষয়ের সন্ধান 
রাখিতেন। 

আমার ম্মরণ হইতেছে আমর! খন্সেন হইতে যাত্রা করিরা একাদশ 
দ্রিবসে গল্মান পৌছিরাছিলাম। অক্ষয়ত্তীবার পূর্ব দিনে তথায় 
উপস্থিত হইয়াছিলাম । তথার ছয় দিন বাস করির! সমুদয় গয়াকৃত্য 
সমাপনান্তে পুনরার কাশী অভিমুখে বাত্র। করিলাম । তথায় পৌছিয়া 
এ পারে রাঁজঘাটে শকট রাখিয়া গঙ্গাপার হইলাম। এবং কাশীতে 
মদনপুবায় পিতামহেঙ্গ নিশ্মিত গৃহে সপ্তাহ বাঁস্্পূব্বক তত্রত্য সমুদয় 
তীর্থকৃত্য সমপান্তে পুনরায় রাঁজঘাটে ভাগীরঘী পকপাঝু হইয়! স্বদে- 
শাঞ্ভিএখেক প্রস্থান করিলাম | আমরা যে কতিপঁয় দিবস কাশীতে 
বাঁস করিয়াছিলাম স্মনলদ তর্কবাচস্পতিকে এক মুহূর্ত সুশ্গ্বি হইয়] 
বসিতে দেখি নাই । কেবল কাশীতে নেক ?* (মার ভ্র্নে তর্ক- 
ব্ঠম্পভিকু ঝ্খনও গিশ্েন্ট থাকিতে দেখি নাই| কেবল গভীর 
নিশাগমে নিদ্রাকান্ে তিনি নির্ধ্যাপার গুকিতেন$ *তাহাও অনেক 
সম্্ম রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় নানী! গ্রীদঙ্গের প্রলাপ*করিতেন। তবে 
ঠ্াহার*্জীবনের শেষ দশায় আমি অতি দুপ্ে থাফায় তাহার তৎ- 
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কালের পরিশ্রমশীলতাঁর বিষয় বলিতে পারি না । তথাশি তৎকালের 
কার্ধকলাপ দশনে বোধ হয় না ঘে তখনও তিনি ক্ষণৈকক কাও 
নির্ব্যাপার থাকিতেন | তাঁহার. আচবণে মহাকবি ভারবির “দাক্ষ্যংহি 
সদ্যঃ ফলদং” এই কথা আমার সর্বদাই স্মরণ হইত। তিনি সময়ের 
সদ্ব্যবহার দ্বারা অসীন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিযাছিলেন। সংস্কৃত 
কলেজের পাঠ সমাপান্তে যখন চারি বৎসর মাত্র এই বারাণসীতে 
বেদাত্ত আদি অধ্যয়নার্৫থ বাস করিয়াছিলেন, তথন অত্রত্য লোকের 
আচার ব্যবহার ভাষা আদি যাহা কিছু জ্ঞাতব্য সকলই সমাকৃরূপে 
স্বায়ত্ত করিয়াছিলেন। এই জন্যই চিরম্মরণীয় বিদ্যাসাগর প্রভৃতির] 
সময়ে সময়ে তাহাকে খোট্টা বলিয়া বিদ্রপ করিতেন । রীতিশুদ্ধ 
হিন্দীতাষায় লিখিতে ও অনর্গল বলিতে শিখিয়াছিলেন। অনেকবার 
তাহাকে হিন্দুস্তানীদের সভায় সুললিত হিন্দীভাষায় সারগর্ড শান্র- 
প্রবন্ধের বক্তৃতা দ্বারা সভাস্থ সকলকে স্তম্তিত করিতে দেখিয়াছি! 
তবে, ইহাতে তাহার একটী এই মহৎ দোষ জন্মিয়াছিল যে, তিনি 
বাঙ্গলা ভাষায় পত্রার্দি লিখিবার সময় অনেক হিন্দী অক্ষর লিখিয়। 
ফেলিতেন। এবং এই কারণে তাহার বাহাল। ভাবায় হস্তলিপি 
অনেকের ছুর্কোধ হ',ত। তাহার এই লিপিদোষ কোন কালেই 
আর শুধরাপ নাই । 

এবারেও তিনি যত দিন কাশীতে ছিলেন প্রত্যহ তীথ ত্য, 
স্বয়ল্পা” ও আহারাদি ব্রমাঁপনান্তে নানা পগুতের নিকট শাস্ত্রীয় 
অনুসন্ধানের নিমিত্ত নিয়ও ঘুরিতেন। এবং প্রত্যহ গভীর রাত্রিতে 
বাসায় আসিতেন। একাদন রাত্রিকালে বাসায় শ্রতা+ণত হই ঘা 
আমাকে জাগৃত দেখিয়া বলি.লন যে, কাশীতে আব এখন একজনও 
তেমন বহুদর্শা পুত নাই ধাহ'র নিকট শাস্ত্রীয় সন্দেহগুলি ভজন 
হইতে পারে । এখন এখান অপেক্ষা আমাদের বঙ্গদেশের অধ)পকের! 


॥ ৪১) 

শান্সে বৃৎপ্তি ও জ্ঞানবন্তার অনেক উচ্চ দেখিতেছি। তবে পাণিনি 
প্রভৃতি শব্দুঞ্শীন্ত ও বেদ বেদান্তের অপ্যাপনা একেবারেই আমাদের 
দেশে নাই ) সুতরাং ততভচ্ছাস্থ্বে অনভিজ্ঞতা-জগ্ত দোঁৰ তাহাদের নহে। 
সেট বাঙ্গালা দেশেব শিক্ষাপ্রণালীর দোষ । 

এক দিন রাত্রিকাঁলে তাহার কথান্তে কৃতহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিশাম_তবে কি আমাদের বঙ্গদেশে প্রচলিত শান্ত্গুলি এদেশের 
পাঠ্য বেদান্তার্দি অপেক্ষা অপকৃষ্ট ? বাচস্পতি তৎক্ষণাৎ উত্তর কবি- 
লেন “না, তাহ! বলিতে পারি না। পিতা বলিতেন যে, “বাঙ্গাপির 
মত বুদ্ধিমান্‌ জাতি যাঁভী ভাল বলে তাহা মন্দ হইতে পারে না" 
বেদাধ্যরনে পাঞ্চিত্য নাই বটে, কিন্ত ধন্ম আছে। এ দেশে চলিত 
বেদান্ত অপেক্ষা আমাদেব দেশের দশনশাস্ব কোন অণশেই ন্যুন 
নহে। এবং আমাদের দেশের অনেন পঞ্তিত কেবল শ্বপ্ধবোধে বু" 
পৃন্তি লাভ কৃবিরা গ্দাধ্রা টিপ্লনী প্রভৃতি ফে সকল গ্রন্থ বুডনা কৃব্যি! 
গিদাছেন, তাহা কোন পাণিনীয়াধ্যায়ীর কীন্তি অপেক্ষা ন্যুন নহে, 
বরং অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ । এবং মন্বাদি ধর্মশাস্ত্ের অধ্যাপনা এদেশে 
একেবারে নাই বলিলেই হয” প্রুনরায় আন জিজ্ঞাস] করিলনম 
বে, আপাঁন যেৰপ ভপ্গব বলিলেন তাহাতে বৌ হচ্ছে যেন পিতা 
বলিতেন বাঙ্গ(লিব! ভারতে অপর জাতি অপেক্ষা অর্ধ তল বুদ্ধিমান্, 
তাহান্ন প্রন্কাণ কির ইহাতে তিনি উত্তর করিঙীন, “তবে বলি 
শেন_-পাণিনি, বেদ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র গ্ুনিতে কেবল এঞ্ষেহ্যদের 
একাধিকার নাই এ সকল শান্ে আমাফ্জের ডুল্ধাধিকার আছে 
যেষ্ট্রেতক তভূৎ *গ্ন্থের গ্প্রণেত।রা কেবল? এদেশায়ট্দরই পূর্বপুরুষ 
নহেন। কিন্তু আনাদ্দর অহঙ্কার গদাধনর,ও গল্গাধর্ঠী।টিগ্রনী আমা" 
দেরই বাঙ্গালির প্রণীত; বিচ পাণি[নির বা সিদ্ধান্তকৌমব্দীর কোন 
অংশে সম্মকক্ষ নহে, তথাপি মুগ্ধবোৌধ একেবারে অবর্মণ্য নহে ও 


ঙ 


( ৪২ ) 


্াহাও একজন বাঙ্গালি ব্রাহ্মণের কৃত। এবং সর্ধোত্রুই অলংকার- 
গ্রন্থ সাহিত্য-দর্পপণ প্রক্নপ কেবলমাত্র আমাদেরই অম্পীতিন মনি 
তাশেষ ধর্মমশাস্ত্রের ষন্রগ্রহ সকলের সহজে সম্ভবেন! বলিয়া বোপদেবের 
হ্যায় রঘুণন্দনশিরোমাঁণ অশেষ ধর্শান্ত্রের সারোদ্ধারপূর্বক অষ্টা- 
বিংশতি তত্ব করিয়াছেন, তাহাতেও অপর কাহারও কোন স্বত্বা- 
ধিকার নাই। তন্ত্রশান্ত্রগুলি যদিচ নিতান্ত আধুনিক, তাহাতে 
বাঙ্গালিরই একমাত্র স্বত্বাধিকার জানিবে। কিন্তু এদেশীয় পণ্ডিতের! 
বাঙ্গালির উদ্ভাবিত তন্ত্রশান্ত্রকে সমধিক মান্য করিয়া থাঁকেন। এবং . 
হিন্দু-মুসলমান ধর্মের সমন্বয়ীর্থ রচিত সত্যপীরের সিনিও, যাহা পরে 
ক্রমশঃ সত্যনারায়ণের কথা বলিয়া! এদেশে পর্যাস্ত' চলিত; তাহাও 
সুচতুর্ব বাঙ্গালির প্রকটিত ও ভারতের সর্দব আদৃত।(১) আধিক কথাব 
প্রয়োজন কি, চৈতন্ত আমাদের এক জন বাঙ্গালি স্বীয় ক্ষমতা ও 
ধন্দীনুরঠগ-গ্রভীবে এদেশের জনেকেক। উপশস্ত দেবভী। পধ্যন্ত হইয়। 
পড়িয়াছেন। সংক্ষেপে এই বলি যে, বাঙ্গপি বুদ্ধিবলে ভারতের 
অপর সকল জাতিকে অতিক্রম করিয়া চিরকালই স্বাবীনভাবে 
চলিতেছেন। কেবল,আমরা শরীর-বলে নিজীব। তাহাও, শারীরিক 
দুর্বল হইয়া ও বাঙ্গাক্রিসা আজ পর্ান্ত যেকপ দেজস্বিভাঁবে চালতেছেন, 
ভারতের “কায তির তাহা স্বগ্পের অগোচর | রাত্রি অনেক হই- 
য়াছে, সুতরাং স্থল এক কথার বলি, এদেশায়ুদের বৃগ্র বীরদর্পের 
ধিকতর সুস্পষ্ট উদাহরণ আর কি হইতে পাত্রে যে, ইহারা আপনা- 
দিগকে ষাত্বিক হিন্দু বনিয়। বাঙ্গালিদিগের নিকট মাম্ফালন করেন, 
অথচ সকলেই মুগলমানখের অসন্তোষ-ভয়ে চাহাদের-সহিত্‌, একুঠান 
বসিয়া পাঁন, তায়াক ও অনেকে জল পর্য্যন্ত পাল করেন। কিন্ত প্বধর্্- 


সপ কল পপাসপ পিস পপাশপাাশা ালাপ ০ 
শাাীশ পপ শি পাপী শিটাশ পাতিল শশা শীট? পভ 


(১) কি কারণে খলিতে পারি ন।, ক্সেষ দশ।য় তাহাকে যেন সতা নারায়ণকে" ঝাগে 
প্রকারে মানিতে দখিয়াছি। 


(৪৩ ) 


বিশ্বাপী কোন বাঙ্গালি কি এরূপ কাপুরুষের স্যার ধর্মতর ত্যাগ 
করিয়া যবচঁর সংস্পর্শ পর্য্যন্ত করেন? ইহাতেই দেখ ছূর্বল বাঙ্গালিরা, 
না'এই লম্বোণর বুথোচ্ছুন হিন্দস্থানীরা প্রকৃত পক্ষে বীর? অতএব 
ভাই, আমারতো চিরবিশ্বাস এই যে, “বুদ্ধি ধ্ত বলং তন্ত” বুদ্ধিই 
মন্গষ্যের বল। কেবল গাত্রে মু্িকা লেপন কবিয়া মল্ল সাজিলেই 
যদি বীর হয়, তবে পঞ্ষিণ মতস্তই 1১) সব্বশ্রেষ্ঠ বীর। অতএব, তাদৃশ 
কুশাগ্রধী বঙ্গীবেবা যে শান্ত্ের আলোচনা করেন, তাহাকে একেবারেই 
অপকৃ্ট বলা দংজ কথা নহে। তবে পরিশ্রম-বিমুখ বাঙালিদের 
এক মইৎ দোৰ এই যে, তীাতাবা অতিবুদ্ধির বলে সকল বিষয়ের 
জ্ঞান সহজে উপলব্ধি কবি্বার উপায় উদ্ভাবন করিতে চান। এই 
কারণেই বিদ্যাসাগরভায়। বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ করিয়া অতি 
ছবহ সংস্কৃত ভাষার ব্যুৎ্পন্তি লাভের মহজ উপায় উদ্ভাবন করিতে- 
ছেন। 

ইহা শুনিয়া আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা কবিলাম, আপনিওতে! শব্দ- 
শাস্ত্রের ব্ুৎপন্তির সহজ উপায় কল্পনাতেই শব্দা্থ-রত্ব রটনা! করিয়া- 
ছেন? ইহাতে তিনি উত্তর কবিলেন, হা, ও বটে, কিন্তু আমি 
শব্যার্থরক্র রচনা কবিরাা্ছ পাঠকের শক্শান্ত্রে ঝুৎপিসাকে সন্ধুক্ষণের 
নিমিভ, পরিশান্তিব নিমিত্ত নহে । এই গ্রন্থ বাালিদিগকে জ্ঞানদান 
দ্বার অলসু ও* অকর্ধণ্য করিবার নিমিত্ত নহে]? ইহী আমার 
স্বজাগ্চির জ্ঞান-পিপীষা উদ্দীপিত করিবার নিমিত্ত রচিত হইয়াছে 
পরে, ক্ষণৈক তুর অবলম্বনের পর বলিলেন যে, তাহা যখন' কে 
গ্রাহ্থই করিল না, তখন আর বিফল যনে কথা প্রয়োজন কি £ 
তাঠার এই শেষ' কথার "আমি ভিন র্মহত গ্রায় হইয়। 
তুফী অবলম্বন করিলাম, ও কিছুক্ষণ পরেইনিদ্রামগ্ন ইবীলাম। 


ক্স ০৮ পা 


৪) পা কাল মাছ। এই মতন পক্ষের মধ্যেই বাস করে | 


(8৪ ) 


বাঁরাণসীতে ছয় দিন বাঁস করিফা1 সপ্চম দিবসে দশাশ্বমেধ ঘাঁটে 
নৌকারো!হুণপুর্ধক দক্ষিণ পারে রাজঘাটে গঙ্গা পার ৭ ই! শকটে, 
আরোহণ পূর্বক স্বদেশভিমুখে চলিলাম। এই সমস আমাদের 
জোঠষ্ঠতাতের মৃতা দৌহিত্রীর স্বামী আমাদের সাথী হইলেন। 
গ্রতাগমনকলে বারে শকট রাখিয়া পারের নৌকা গঙ্গা পার 
হইয়। ছুই খানি এক ভাড়া করিয়া এক খানিতে তর্কনাচস্পতি ও 
আমি এবং অপর খানিতে পরিচারকেরী আরোহণ পূর্বক নরহনে 
শিক্ষা উদ্দেশে যাত্রা করিলাম ।) এই আমার প্রথম একারোহণ- 
স্ুখান্ুভকজনিত সর্বাঙ্গ বেদনাভোগ করা হইল। তর্কধাচম্পতি 
যদিচ পুর্বে কাশাতে আসিরা এ কর্দ্দভোগ অনেক বার করিয়াছিলেন, 
কিন্তু আমার এবিষঘ়ে এই প্রথম ভাগ্য প্রসন্ন হইল । এবং একা মহা 
নুভাব বর্ষা প্রারস্ভে সেই মেটে বন্ধব পথ দিয়] আমাদিগকে নিম্বত 
উৎক্ষেপ বিক্ষেপ প্রক্ষেপ আদিদ্বারা ঘউ এবংক্ত প্রত্যরান্ত ক্ষিপ্ধাতুর 
দ্বাবিংশ উগসর্গযেগে রূপভেদ দেখাইয়া স্বীয় বৈয়াকরণত্ের বিশেষরূপ 
পরিচয় দির চক্রো ক্ষিপ্ত কদ্দম আমাদের ভগ্র সব্দাঙ্গে লেপন করিয়া 
নরহুনে শিষ্যালর়ে সণরীরে পৌছাইয়া দিলেন। তথায় তিন দিন 
বাস পুর্বক জগদীপনারাযণ ও প্রতীপনারায়ণ,নামক ছুই সংহাদরকে 
মন্ত্রদানদ্বার দীক্ষিত করিয়া! আমরা প্রত্াগমনকালে শিবিকারোহণে 
চাম্তাঘাতে উপনীত হইয়া গঙ্গা পার হইলাম | এবং গুত্যাগমন- 
কালে ধনী শিষোর অন্গরোধে ক্ষিপ্বাতুর রূপকরখদ্বারা অস্থিচুণকারী 
বৈযুকরণ মহাশয়ের সাহত আলাপ না করিয়া ।অগভ্যা বিচারে 
পরাজর স্বীকার করিতে হইয়াছিল বারে পৌছিরা পুনরায় ট্ক্করেংডে 
না গিয়া আমরা মেটে-পথে গঙ্গার ধারে ধারে অতিকষ্টে সর্যাগঙাই 
পৌন্ছলাম। তথায় পৌ'ছয়া একখানি নাতিবৃহতী নৌকা! 1 ভাড়া 
করিয়া স্বদেশাভিমুখে জলপথে স্থান করিলাম । বঙ্দেশের ন্তার 
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এখানে রা বা ক্ষুদ্র নৌকা পাওয়া যার না; পাইলেও অদ্য 
খর্ধগমে ৩ ঠঁচ্য- দিক এ অঞ্চলের ভবিস্তত গঙ্গার মণিরামপুরী 
ভাউলে মহুর্ভকালও প্রবমান থাকিতে পারেনা । 

আমাদের ঘোঁড়গাড়ী খানি নৌকার তুলিয়া লইয়া সারথি ও 
অশ্বসেবকের সহিত ঘোটকদ্বয় স্থলপথে কলিকাতায় পাঠাইলাম । 
বর্ষাপ্রারস্তে প্রবল প্রাচ্য বায়ুর প্রতিকূলে একটান। গঙ্গার ভীম 
তরঙ্গাকুন বঙ্ষঃস্থলে নৌক! ভাসান দিয়! অতি মন্দগতিতে স্বদেশা- 
ভিমুখে চলিলাম। কৃর্ম্যগড়াই হইতে মু্গর এক দিনের পথ। 
কিন্ধ টবাু প্রতিকূল ও নাধিকগণ নিতান্ত পরিশ্রমভিমুখ থাকায় 
আমাদের স্র্যাগড়াই হইতে মুঙ্গের আসিয়া পৌছিতে তিন দিন 
অতীত হইল। উদ্যোগপ্রিয় মজ্জোষ্ঠ প্রায় দেড় মাস হইতে দিবসে 
শকটে নিয়ত নির্বযাপার বসিয়া থাকিয়া ও নিশাগমে পান্থনিবাসে 
নিদ্রায় অতিবাহন কারা অতান্ত অধীর হইয়া পৃড়িয়াছিলেন। 
মুঙ্গেরে পৌছিয়। ভাবিলেন যে, শিষ্যানয়ে প্রাপ্ত বিভ্তের যাহ! 
পাখেরাবশিষ্ট উদন্ত হইবে তদ্দারা অত্রত্য সুমূল্য বিবিধ প্রাস্তরপাত্র 
ক্রয় করিয়া এই নৌকাষোগে স্বদেশে লইয়া গর! বিক্রয় করিলে 
যাহা গাভ হইবে তাহাতে নৌকাবেতন শমরিশোধ হইবে ) এবং 
প্রস্তরভরে স্থিরীকৃত না । প্রবল পুক্ববাধুৰেগে উদ্বেলিত বর্ষা-গঙ্গার 
চট শব্য দিয় স্বিরভাবে নিরাপদে প্রব্ঞ 'কারবে। এবং 
তাহাই করিলেন। প্রায় একশত মুদ্রার নানাবিধ প্রস্তর ক্রম্ন 
করিয়া নৌকার,ভুলিলেন। 

যখন আমন মুগ্গেরে পৌছির্বাছিলাম খন আয়াদের গ্রাম্মাবকাশ 
শেষ হহীতে' চহুদ্ঘশ, দিবস মাত্র অবশিষ্ট ছিল।? সুতরাং মজ্ঞোো্ঠ 
৩(বিয়া দেখিলেন যে, নৌকাযোগে এরূণ মন্দগতিত্ে অগ্রস্রু' হইলে 
চ হুশ দিবপের মধ্যে চাকরির স্থান কলিকাতায় পৌছান সন্েহ-স্থল। 
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অতএব তিনি মুঙ্গেরে এক খানি একা! ভাড়া করিয়া কেবল শৃদ্র 
ভত্যকে সঙ্গে লইয়া স্থল পথে কলিকাতাভিমুখে প্রয়ান ২করিলেন ) 
আমার সঙ্গে নৌকায় পরিচারক শ্টাল ও পূর্বোক্ত ভামিনেরীপতিকে 
রাখিয়া গেলেন । ধন্য ভারানাথ ! ভোমার কর্তব্াতান্ুরোধ রক্ষার 
নিমিত্ত তাদৃশ ক্রেশসহিষ্ণতাকে ধন্ত ! পাঠক, যদি তুমি কখনও একা! 
দেখিয়া বা ক্ষণৈক কালও তাহাতে আরোহণ করিয়। থাক তাহা হইলে 
ভারতীয় জ্যৈষ্ঠ মাসের ভীষণ গ্রীষ্মে, যখন পশু পক্ষীরা পধ্যন্ত মার্ভগু- 
তাপে লোলছিহ্ব লইয়া! আহাব বিহার পরিত্যাগ পূর্বক ছাযাতরুতল 
আশ্রয় করে, এবং যখন অপরাহ্ছে মধ্যে মধ্যে বিছ্যুত্প্রভা খীপিত 
গগনমণ্ডল শ্রোগ্রবিদারণ ব্জস্বনে প্রতিধাত ও প্রচও্ড ঝঞ্ধানিল- 
বিলোৌড়িত হওয়ায় প্রলয়কাল আসন্ন বণিয়া বোধ হয, তখন সুদূর 
মুঙ্গের হইতে অবিশ্রামে একার সঙ্কীর্ণ আসনে সভ্ত্য সন্কুচিতভাবে 
উপবেশন কবিয়া উত্ক্ষেপ প্রক্ষেপ করিতে করিতে কলিকাতা 
আগমনে তর্কবাচস্পতির কিরূপ প্রকৃতির পরিচয় পাইর।ছ তাহ! 
তুমিই অনুমান কর। ইহাও যেন স্মরণ থাকে যে, পথে ভৃত্য সঙ্গে 
ছিল মাত্র, কিন্তু শৃদ্রের' উদ্ধত কৃপোদক পান করিতেন না। অগত্যা 
এক্কারোহ্ণক্লাস্তির পরে. স্বয়ং কূপ হইতে জল তুলির -পানাদি 
করিতেন। 


০ 


যষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


-77িশিেশীশীহী 
বিধবা-বিবাঁহ, ব্যবসায়ের অবনতি ও অর্থলোভ। 


কাশী হইতে প্রত্যাগমন করার ছুই বংসর পরে তর্কবাচস্পতি 
বিধবা বিবাহের আন্দোলনে মগ্র হইলেন । কলিকাতানিবাসী কর্শ- 
কারবংশীয় একজন সুশিক্ষিত ভদ্রসন্তান স্বীয় বালবিধবা কন্তার বিবাহ 
দিবার নিখিত্ত বিধবা বিবাহের শান্ত্রীয়তা সম্বন্ধে কলেজের অধ্যাপক- 
দের, বিশেষরূপে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাপাঁগরের মত লয়েন। পরে তত্রত্য 
হিন্দ-সনীজপতি রাজা রাধাকান্তদেব বাহাছুরের বাটাতে নবদ্বীপ 
প্রভৃতি স্থানের সুপ্রসিদ্ধ পর্তভিগকে আহ্বানপুর্বক সভা কবিয়া 
বিধবা-বিবাহের শাক্্রীয়তা প্রমাণ করিতে প্রয়াপী হয়েন। ততৎকালে 
স্কত কলেজের অধ্যাপক তকবাচস্পতি এভাতরা ভিন্ন দলস্থ থাকায় 
উক্ত সভার উপস্থিত হইতে পারেন নাই । ্ভাগ্যক্রমে উক্ত রাজ 
বাহাছরের সভাপ্ডিত ভবপস্কর বিদ্যারত্র- -প্রমুখের! উক্ত স্ভায় বিধৃবা- 
বিবাহের শান্ত্ীয়তা প্রমাণ কবিতে যথাসাধ্য জট করিয়াও পরিশেষে 
নবদ্ীপপরতৃতির পঙ্িতগণের নিকট তর্কে পরীস্ত, হুয়েন। সুতরাং 
কর্ম্মকারেরর বিধবা,কন্তার আর বিবাহ দেওয়া হইশ না। তৎপরেই 
সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর বহুদশর ত্বারানাথ 
তকবাচস্পতির ফ্হাযো শাস্ত্রের প্রমাণ সংগহ করিয়া “বিধবা-দিবাহ 
গুচালিতহওর় ঈউচিত কি না?” নামক একখানি ছু পুস্তক প্রচার 
করেন। এই পুস্তক প্রচারে ভারতের ুর্কত্র, বিশ্ষেতঃ ঃ বাঙ্গালাদেশে 
মঠ হুলুস্থল পড়িল। তখন যে সভবশঙ্করািদ্যারত _ইতিপূর্বেবধবা- 
বিবাহকে শান্্রীর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত অশেষ যুক্তি প্রদর্শন 
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করিয়াছিলেন, তিণিই “সাগরের তরঙ্গ” নামক একখনি পুস্তক প্রচার 
করিয়া বিধবা-বিবাহের অশান্ধীয়তা প্রমাণ করিতে প্রাণশণ প্রয়াসী 
হয়েন। এবং বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে পঞ্ডিতম গুলীর সভা 

হত হইয়। এই বিষয়ের মহা আন্দোলন হইতে লাঁগিল। প্রতোক 
রা তারানাথতর্কবাচ্পতি আহত ভইয়া, কোন কোন সভার 
অনাহত হইলেও স্বভঃ উপস্থিত হইয়া, সভাস্থ সকলকে তর্কে পরাস্ত 
করিয়া বিধবা-ঝিবাহের শাঙ্্রীযতা প্রমাণ করিয়াছিলেন । ধিনি তর্ক 
বাচম্পাঁতর তকশক্তিতে পরিচিত আছেন, তাহাঁকে বলিতেই হইবে 
যে, প্বৃহন্নলাঃ সারথি ধর্ত কুতস্তন্ত পরাভবঃ অর্থাৎ তর্কবাচস্পতি 
স্বপক্ষ থাকিতে বিদ্যাসাগর কিছুতেই পরাস্ত হইবেন নাঁ। বিধবা, 
বিবাহতো সহজ কথা; সর্বশৃন্ত্রিবিদি তারানাথতর্কবাঁচস্পতি 
সাংখ্যমতানুসারে স্পষ্ট বলিতেন বে “তর্কাঃ প্রতিষ্ঠানাঁং”, অর্থাৎ 
লক্ধপ্রতিষ্ঠ তাঁর্কিকেরা স্বীয় তর্কবলে হয়কে নয় করিতে, এবং নয়কে 
হয় করিতে পারেন, সতাকে মিথযা এবং মিথাকে সতা করিতে 
পাঁরেন। ঘদিচ স্মার্তচড়ামণি ভরভচন্দ্রশিরোমণিও বিদাসাগরের 
গক্ষ ছিলেন, কিন্ত তান শাস্তব্যবস্থায় কেবল সুমহা ফলী ভিলেন, 
তাদুশ তাকিক ছিলেন ল। এবং নৈয়ারিক জয়নারায়ণতর্কপঞ্চানন 
ও আলঙ্কারিক প্রেমচাদ ভর্গবাগীশও প্রথমতঃ বিধবাবিবাহের পক্ষই 
ছিলেন, কিন্ত অনেক্ক স্থলে নিমন্ত্রণের পত্র বন্ধ হওয়ায় অল্প দিনের 
মধ্যেই এপক্ষ ত্যাগ করিয়ছিলেন ৷ ভারানাঁতর্কবাচস্পতি যাহা 
সতপকবোঁধে অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা ভামরণাস্ত ত্যাগ 
করেন নাই । ্তাবানা” রঘুনন্দনশিরোমণিপ্রণাত অষ্টাবিংশতি 
তন্বাধ্যায়ী ইদানীন্তন অধ্যাপকমহাশয়দের ন্যায় কেবল নিমন্ত্রণের পত্র 
পাইবার নিমিত্ত বিদ্যাধায়ন করেন নাই। তিনি জানিতেন থে, 
বিদ্যাধায়ন কেবল জ্ঞানোপাঞ্জনেরই সহীচিন উপায়, অর্থোপাঞ্জনের 
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নহে। অগ্ষোপার্জনের উপা্ন স্বতন্থ জানিয়া তিনি তদর্থে বাঁণিজ্যাদি 
অবলম্বন রপরিয়াছিলেন। সুতরাং শাস্ত্রসম্মত বিধবাবিবাহের পক্ষ 
অবলম্বন করাতে অনেক স্থলে নিমন্ত্রণের পত্র বন্ধ হওয়ায় কিছুমাত্র 
ক্ুদ্ধবাবিমর্ষ হয়েন নাই। আমাদের দেশের পণ্ডিতের যেরূপ 
অর্থোপার্জনের নিমিত্ত কেহ কেবল স্বৃতি, ফেহ কেবল কাব্যালংস্কার 
বা স্তায়শাস্্ত অধ্যয়ন করেন, এবং জ্যোতিঃশান্ত্রাধ্যয়নে তাদৃশ 
অর্থাগমের সম্ভাবনা না থাকায় এদেশে ব্রাঙ্গণজাঁতির মধ্যে 
জ্যোত্ঃশান্ত্রর আলোচনা প্রায় কেহই করেন ন!। তারানাথ 
তর্কবাচস্পতি সেরূপ করেন নাই। তিনি পিতার উপদেশাুসারে 
জানোপার্জনের উদ্দেশে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন । সুতরাং প্রকৃত 
জ্ঞানোপার্জনের উপযোগী ভারতের প্রায় সকল শান্ত্রেই অধ্যয়নদারা 
ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । এই নিমিত্তই সারগ্রাহী ঈশ্বরচন্্র 
বিদ্যাসাগর অন্তান্ত হত পণ্ডিত অপেক্ষা তাহাকে অধিকতর দন্মান 
করিতেন। তিনিও ধিদ্যাসাগরকে বিশেষরূপ সঙ্গেহ অভ্যর্থনা 
করিতেন। ফলতঃ তারানাথের এই অসাধারণ্য-গুণেই পাঠ্যাবস্থা 
হইতে ইহীদের উভ্নের অতি গাঢ় প্রণয় *্ছিল। এবং ইহীশ্রদর 
উভয়ে তাদৃশ সপ্ভাব" না থাকিলে, বা তারানা তর্কবাচম্পতি সেরূপ 
সর্বান্তঃকরণের,সহিত বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়ত1*স্প্বত্র সমর্থন ন। 
কঝ্জিল খ্বিদ্যাসাগঞ্ম প্রস্তুত বিষয়ে কতদূর সফল-মনোরথ হইতেন 
বলিতে পার! যায় *্না। এবং আমার »এ কথার প্রমাণ শ্রই যে, 
কিছু দ্রিন পরে তারানাথ স্বপক্ষ না থাকায় বিদ্যাসাগর '্মপেক্ষীকৃত 
আঁতি সন্ধুজ ৪ 'র্ধ্বাদ্ংসন্মত বহুবিবাহ, নিবারণেধ্ পোষক প্রমাণ 
সধুগ্রহ করিতে বা *ইহার অশাস্ত্ীয়ত। প্রমাণ কল্সিতে কিছুতেই, সমর্থ 
হন্েন নাই। প্রত্যুত তাহীরই উদ্ধৃত প্রমাণ তাহাই বিরুদ্বে সাক্ষ্য 
দিয়। তাহাকে বিদ্বংসমাঁজে অপ্রন্তিত করিয়াছিল তবে তারানাথের 
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শেষ দশায় বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষ বিপক্ষ সকলেই তাহার পাঁঙিত্যে 
অসাধারণ্য দেখিয়। তাহাকে নিমন্ত্রণের পত্র দিতেন। এবই এইক্পে 
সর্বত্র নিমন্ত্রিত হওয়ায় অনেকে মনে. করিয়াছিলেন যে, তর্কবাচস্পতি 
বিদ্যাসাগরের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্ত প্রকৃত কথা 
তাহা নহে। 

এই সমক্ষে নান কারণে দিন দিন তারানাথের ব্যবসায়ের অত্যন্ত 
'অবনতি হইতে লাগিল। সকল ব্যবসায়েই ক্ষতি হইতে লাগিল । 
প্রীয় ত্রিশ সহজ্র মুদ্রা মূল্যের শাল কীট-শিঞুধষিত হওয়ায় তিনি বিশেষ- 
রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়ঃছিলেন। তত্ভিন্ন সিউরী ও কালনার দৌকানের 
কর্মচারীরা নির্দয়রূপে যথেচ্ছ লুনদার! তাহার সর্বনাশ করিল। এই- 
রূপ নানা কারণে মর্কটক-জালের স্তায় তাহার খণজাল ক্রথশঃ বিস্তৃত 
হইয়! তাহাকে এককালে চতুর্দিকে বেষ্টন কত্রিল। কিন্ত বীরচেতা 
তারানীথ মর্কটক-জীলবদ্ধ অল্পপ্রাণ কীটের স্তায় খণজালে দৃড়বদ্ধ- 
সর্বাঙ্গ হইয়াও সহসা হতাঁশ ব1 একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়েন নাই। যত খণ 
বৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই তাহা হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত অধিক- 
তন উদ্যম ও পরিশ্রম্রে সহিত ব্যবসায়ের প্রসার করিতে লাগিলেন । 
তিনি এইরূপে বাণিড) ব্যবসায়ে অত্যন্ত ব্যাপৃঙ হওয়ায় কিছু দিন 
তাহার শান্গালোনায় আস্থা! সময়াভাবে অনেক হ্বাস হইরাছিল। 
কিন্তু তখনও সময়াভাবে কখন কখন পথ চলিতে চলিত পির 
পাত শেধ্যয়ন করিতেন /দথিয়াছি। পটলডাার বাসা হইতে বড় 
বাজারে কোন গণ্/দ্রব্য কিনিতে যাইবার সময় এভীগপ্সিত পুথির 
পাত কয়েকটা লইয়া! অধ্যপীন করিতে করিতে পথ চলিতেন। শিখ 
ভ্রমণকালে এইরূপ অধ্যয়নে তন্মস্ক থাকায় 'অনেকবার পদম্থলন 
হইয়াহিল এবং ববাজার যাইতে জণন্নাথ ঘাটে গিয়। পৌছিয্লাছিব্ন | 
এবং অশ্বশকটাদি-পরিদ্ষ্ট কলিকাতার রাজপথে এইরূপে 'অধ্যয়নে 
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তন্মনস্ক হঙ্ঈয়া গতায়াতে বিপদ আশঙ্কায় বিদ্যাসাগর প্রভৃতিরা 
তীহাকে নেকরার এরূপ করিতে নিবারণ করিয়াছিলেন। এই 
সময়ে তিনি খণ পরিশোধের চেষ্টায় নানা ব্যবসায়দ্ধারা অর্থাগমের 
কল্পনা করিতে লাগিলেন । কিন্ত সান্নিপাতিক বিকারে যেরূপ কোন 
ওউষধই ফলদাঁয়ক হয় না, সেইরূপ কোন উপায়ই তাহাকে উত্তমর্ণগণের 
ভ্রকুটিযুক্ত কঠোরোক্তি হইতে নিরূক্ত করিতে পারিল না । সুতরাং 
পরিশেষে যদিচ তিনি খণমুক্তিতে এক প্রকার হতাঁশপ্রায় হইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কখনও একদিনের নিমিত্ত ও কোন অসছুপাঁয় 
ৰা চাতুরিদ্বারা কোন উত্তমর্ণকে প্রবঞ্চনা করিবার ইচ্ছা মনেও ধারণ 
করেন নাই। 

তারানাথের এইরূপ খণগ্রস্ত দশা দশশনে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে, 
পারেন যে, তৰে কি “বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী,” এ কথা মিথ্যা, অথবা 
তারানাথ ব্যবসায় বুঝিতেন না। আমি তারানাঁথের আচরণ যতদূর 
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতে “বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী” এ কথ! 
সম্পূর্ণ সত্য, এবং তিনি যেমন ব্যবসায় বুক্িতেন তেমত অতি 
অন্ন লোকে বুঝেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।* কেবল ৪কটা কষু্র 
কুষঞ্চিকা অভাবেই তাহার খণ পরিশোধ হইতেম্ছুল না। এবং এই 
দোষেই ভীহাকে উত্তমর্ণগণের মুখ দশনে তাদৃশ ভল্পন্ুচিত হইতে 
হইস্ড। বীলনা ও সিউরীর কর্ধচীরী মহাপুরুষেরা যদ্িচ যথাসাধ্য 
তাহার অর্থে স্ব স্ব সদর পুরণ করিতেছিল, কিন্তু তাহার*কেহই 
দীমোদর নহে+যে, তাহার যথাসর্কন্ব ঞ্তাহাঠের উদ্রাভ্যত্তরে 
স্থ্ম পাঈছবে,। *তাহার?ও মধ্যে মধ্যে তীহকে স্তোঁত দিয়া সাঁময়িক 
সতুষ্ট রাখিবার নিমিপ্ত কিছু কিছু অর্থ পশঠাইত। জস্েউপায়ে যেখান 
হইত. কলিকাতায় অর্থাগম হইত্ব তাহা তিনি স্বহন্তেইস্ত্রাথি- 
চ্চেন। গ্ন্ুতরাং তাহার কোন হিসাব বাখিতেন না। অথচু যত 
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অর্থ হউক না, বাক্স বা সিন্দুকে না রাখিয়া তীহাঁর শয়নাগারে 
শষ্যাতলেই সমুদয় ব্যয়াতিরিক্ত অর্থ রাখিতেন । এবং তাহার চড়ুরা 
পত্বীর সতর্কতাপ্রভাবে অপর কাহারও শয়নাগারে যথেচ্ছ প্রবেশাধিকার 
বা অর্থাপহরণের কোঁন সম্ভাবনা ছিল নাঁ। ফল কথা এই যে, তিনি 
আধ ব্যয়ের হিসাব রাখিতেন না এবং অর্জিত অর্থ কিরূপে বক্ষা 
করিতে হয় তাহাতে একবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন। এই নিমিত্ত বলি 
যে, কেবল একটা ক্ষুদ্র কুঞ্চিকাঁর অভাবেই তাহার ব্যবসায়ে উন্নতি 
না হইয়া প্রত্যুত তাদৃশী অবনতিই হইয়াছিল । 

তাহার বয়স ধখন পঞ্চাশৎ অতিক্রম করিয়াছিল, তখনও তাহার 
অহোরাত্র অত্যতিশয়িত অবিশ্রীস্ত শীরীরিক ও মানসিক পরিশ্রমদ্বার। 
শরীর বা মন কিছুমাত্র হীনবল হইতে দেখি নহি। এবং তখনও 
ত্রিংশৎবর্ধীয় যুবা অপেক্ষা অধিকতর বলীম্মান্‌ ছিলেন। এবং এইরূপ 
পরিশ্রমগডণে তীহাকে তাদুশ রোগ ভোগ করিতেও দেখি নাই । যদিচ 
ইহার কিছুদিন পুর্বে প্রতি অমা তিথিতে বাঁতরোগে তাহার জানু স্ফীত 
ও বেদনাযুক্ত হইয়া তিন দিন পশ্থু থাকিতেন, কিন্তু সে রেগও পরিশ্রম- 
গুণে বিনা উষধ সেবনে ক্রমে আরাম হইয়াছিন। তবে তাহার যে আর 
কোঁন পীড়াই হইত ন., তাহা ব্লিতেছি না। *তিনি স্বয়ম্পাকী ও 
একাহারী হিন্দেন। রাত্রিকালে মহানিশার পুর্বে কেবল দুগ্ধ, ফলী- 
হাঁরী মিষ্টান্ন ও ফল মূল মাত্র খাইতেন। এবং প্রাচান ধর্ধশান্ত্রামুদ্গারে 
চলিতে«। সুতরাং এদেশীয় পঙ্ডিতদের স্তায় আনিক্ষা বা তজ্জাত কোন 
মিষ্টান্ন এবং একাদশী তি'থতে কটা বা পুরী খাইতেন না । কিন্ত 
তিনি পরিশ্রমগ্ডণে প্রতিদিন যে পরিমাণে আহার “করিতেন ত.হ? 
ইর্দানীত্তন কোন: শঙ্গালি যুব। পাবেন কি না সনগেহ। 

এই সময়ে সংঙ্কৃত কলেজের সাহিত্য শ্রেণীতে আমাদের ৭15] 
গ্ুস্তক মহাবীরচরিঠ স্থির ছিল। কিন্ত সংস্কৃত বিদ্যালয়ে 
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পুস্তকালয়ে ১পর্ধ্যাপ্ত-সংখ্যক পুস্তক অভাবে আমাদের পাঠের 
অস্তযন্ত সঁন্থবিধা হইতে লাগিল দেখিয়া আমি জ্যেষ্ঠের অনু- 
মত্যন্ুসারে মহাঁবীরচরিত মুদ্রণ উপলক্ষে ১৯০৬ সম্বতৈ পটল- 
ডাঙ্গায় টামার্ঁ লেনে বিশ্বপ্রকাশ নামক একটা দেবাক্ষরের 
ও বঙ্গাক্ষরের মুদ্রাযন্ত্রের স্থাপন করিয়াছিলাম। এই মুদ্রাযসত্রের আয়- 
বৃদ্ধির নিমিত্ত তারানাথ তর্কবাম্পতি এই যন্ত্র হইতে একথানি পঞ্রিকা 
বাহির করিয়াছিলেন । এ পঞ্জিকার ভূমিকায় তিনি পৃথিবী ও অন্তান্ 
গ্রহের আকার ও গতিবিধি আদি আধ্ধযভট্ট, স্র্যাসিদ্ধান্ত ও ভাস্ববা- 
চার্য্য প্রভৃতির মতান্ুসারে পয়ার ছন্দে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন । 
এ কথা এ স্থলে উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ধিনি পঞ্জিকা সঙ্গি- 
বেশিত পয়ারগুলি পাঠ করিয়াছেন, সে কালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 
বাঙ্গাল! ভাষায় রচন। করিতে জানিতেন না বলিয়া যে তাহার সংস্কার 
আছে, তাহ! বিদুরিত হইবে । তবে, অধুনাতন বিকৃত বৈদেশিক 
প্রণালীর বাঙ্গালা ভাষায় রচন! করিতে তিনি জানিতেন না। বিশুদ্ধ 
গৌড়ীয় ভাষায় প্রণালীশুদ্ধ রচনা! করিতে যে পারিতেন, তাহা 
আমার পঞ্জিকার ভূশিকায় স্প্রকীশ। উত্ঠ বিশ্বগ্রক্কাশ যন্দ্রর 
ন:স্বার্থ উন্নতি সাধনার্থ উদ্ারচেতা বালবন কৃষ্ণকমল ভট্টাচাধ্য 
“বিচারক” নায়ে একখানি সারপুর্ণ সাপ্তাহিক ক্ষুদ্র পন্তিকা ও পদুরা, 
কাল্ক্ষর বুথা ভ্রমণ” নামক একখানি অতি মনোরম পুস্তক মুদ্রিত 
করেন। তিনি এ উভয়েরই উপস্বত্বের গুষ্নানী ছিলেন ন1। *» কেবল 
আমারই নিঃস্বার্থ উপকারার্থ উহা মুদ্রিত করিতেন । বাহগলিরা যে 
'খ্বল রাঙ্রিক চাকচিক্ষয-শ্রিয় ও অক্জঃসারবান্‌ “পদার্থে তাহাদের 
ঝিচুমাত্র অভিরুচি নীই, তাহাই কেবল স্্খাইবারক্ নিমিত্ত এ স্থলে 
এগ্মপ্রাসঙ্গিক প্রবন্ধের অবতাণ»। অর্থাৎ উত্ত মহাঁচেতী* কৃষ্ণ- 
্রমলের লিখিত প্বিচারক” ও "ছুরাকাজেরু দৃথা ভ্রমণ”, উভয়ই 
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একজন বিদ্যালয়ের পোঁগণ্ড ছাত্রের লেখনীপ্রস্থভ বণিয়! নিতান্ত 
অসার বোধে উহাদের প্রত্যক্ষ গুণগ্রামেও কেহ আর লক্ষ্য করিলেন 
না। সুতরাং উহাদের উভয়েরই বালা-ৃত্যু হইল। এরূপ অগ্রা- 
সঙ্গিক প্রবন্ধে পাঠকের অধিক সময় হরণ করিতে চাহি না। 

খণের দুর্বিসহ গুরুভাঁর সহ করিতে না! পারিয়া প্রায় অনেকেরই 
“অভাবে স্বভাব নষ্ট”, হইয়া থাকে । পুর্বকালের কথা কহিতেছি না। 
বর্তমান সময়েও দেখিয়াছি এক বিখ্যাত কবি তাহার দিনাঁতিপাতের 
1নাঁমত্ত সাধারণের সাহাষ্য ভিক্ষা করিয়াছেন । কিন্তু তারানাথের 
দুশ্চিস্তাকুল অন্তরে কি কখনও সেরূপ নীচ চিন্তার উদয় হইয়াছিল? 
অথবা কোন সুশিক্ষিত বাণিজ্যব্যলায়ীকে কোঁন কালে এরূপ নীচাঁশয় 
হইতে দেখা বাঁ শুন! গিয়াছে? খগগ্রস্ত হওয়াতে তাহার একটী 
কেবল মহৎ প্লোষ এই জন্মিয়াঁছিল যে, উত্তমর্গগণ আপন প্রাপ্য 
আদায়ের নিমিন্ত তাহার আবামে আসিলে তিনি, হাতে কিছু না 
থাকিলে কখন কখন বাটার ভিতর লুক্ষায়িত থাঁকিয়া আমাদের 
প্রমুখাৎ বহিঃস্থ উত্তমর্ণকে বলিয়! পাঠাইতেন যে, “তিনি এখন বাঁটীতে 
উদ্পস্থিত নারী ।৮ অভ।বে তাঁহার এতাবন্ীত্র স্বভাব নু হইয়াছিল । 
তভ্ভিন্ন কখনও তিনি. “কাহারও প্রীপ্য এক কঁপদ্দকও সাধ্যান্ুসারে 
অপক্ৃব কল্গেন সাঁই, বা সেরূপ অভিসন্ধি কখনও তীহাব মনে উদয়ও 
হয় নাই। অথবা স্বীয় ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধ অসছুপাঁয়ে অঞ্ধেপার্জলনর 
কল্পনা খন মনেও করেন নাই । তখনও, যখল্তীহার সেই তাদৃণী 
ভীষণ খণণাস্ত দশ!তে আঅশখ্য উত্তমর্ণগণ রাজপথে, 'আপনে, গৃহে ও 
বাহিরে নানারূপ 'লাঞ্চনা ও অপমান করিতেছিল, তধনও তারান্গথ 
ভ্রমেও কোন "মনাজনের ঘিকট কার্পণ্য বা গীনতা প্রকাশ করিয়া 
খণপী্ড। হইতে আময়িকী মুক্তি প্রার্থনাও করেন নাই। তখ্গও 
তিনি নিমন্ত্রণের পত্রদ্গাইবার নিমিত্ত অর্থলোভে বিধবাবিৰাজ্ছর পক্ষ 
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পরিত্যাগ শুরেন নাই। ইহাতে যেন কেহ মনে করেন না যে, 
তীন্ছার নিমস্্ণের পত্র একেবারে বন্ধ হইয়াছিল । 

এই সময়ে বড়বাজারের বিখ্যাত মল্লিক-বংশীয় একজন বিপুল- 
ধনশালী স্থবর্ণবণিকের বিধবা মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশী তিথিতে 
হইতে পারিবে কিনা লইয়া কলিকাতার পণ্ডিতমগ্লীতে মতভেদ 
চলিতেছিদ। এবং উক্ত ব্যবস্থা লইয়া কলিকাতা স্থ সমস্ত অধ্যাপকের 
সহিত তর্কে তারাঁনাথের জয় হইয়াছিল । কিন্ত প্রথমতঃ বিদ্যাসাগর 
প্রভৃতি, সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, স্বর্ণ বণিকৃদ্দিগকে এই 
ব্যবস্থা দিয়া তর্কবাচম্পতি বিলক্ষণরূপ অর্থলাভ করিয়াছেন । তাহার 
তদবস্থাসঙ্গত এই মিথ্যা অপবাদে তর্কবাচম্পতি কি পর্য্যস্ত লঙ্জিত 
হইয়াছিলেন তাহ! আমার এখনও স্মরণ আছে। কিন্তু আগ্রহী 
তারানাথ পরিশেষে অশেষ প্রমাণদ্বারা আপনার সে অমূলক অপবাঁদ 
সকলের নিকট বিশদরূপে ক্ষালন করিয়া নিন্দাকারিগণের মুখে 
স্বান্ছভূত লজ্জাকালিমা অর্পণ করিয়াছিলেন। উক্ত মলিকদের 
পুরোহিত তাহার বেদাস্তাধ্যায়ী ছাত্র ব্যোমকেশ-শর্মার অন্থরোধে 
তিনি স্বর্ণ বণিক্দের সহিত এব্প সংস্পর্শে অ'সিয়াছিলেনু। নতুবা, 
সচতুর তর্কবাচম্পতি শহসা ফাঁদে পা দিবার গৌড় ছিলেন না; এবং 
আপন ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রাণান্তে কখন কোন কাষ্য ক্রেন নাই। 
এই ঈনিমিভ তিনি "্ধুনাতন ইংরাজিজ্ঞদের নিকট অনক সময়ে হান্তা- 
স্সদ ও দ্বণিত হষ্য়াছিলেন। ইন্দানীজ্ন আঁধকাংশ অদ্যাঁপক- 
মহাশয়ের যেরূপ অনেক সময় আপন ধর্্মপ্রিশ্বাস %শকের় তুপিয়া” 
কৌকপ্রিয় হইন্বার উদ্দেশ্যে, বা অর্থ লোৌভে, যে দিকে .জল পড়ে 
সেইদিকে ছাতা ধরেন, তর্কবাচস্পতি কগনুই সেরপ্ন ,রুরিতেন না। 
নবগ্প্রচলিত কলের জলের শুদ্ধত্তাপক্ষে অনেক ব্যপ্রসিদ্ধ অশ্ঘপক 
ঝ্ববস্থা দ্িক্লাছিলেন। কিন্ত তিনি এবিষয়ে সমস্ক কলিকাতাবাসীর, 


পি 
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কেবল কলিকাতাঁবাীর কেন ? সমস্ত ভারতের, মুখাপেক্কা না করিয়! 
আপন বিশ্বাসে নির্ভর করিয়াছিলেন । এবং এই ব্যব শায় বিদ্যা- 
সাগরের অনুরোধ রক্ষা না করাই তাহাদের উভয়ের তাদুশ গাঢ় 
চিরসৌহার্দভঙ্গের মূল কারণ। এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ে দৃঢ় নির্ভরই 
তাহার তাদৃশ অন্ুপমেয় স্বাধীন-প্রক্তির ও তেজন্বিতার প্রধান 
কারণ । 

এবং এই সময়েই এক বার যুগি জাতিরা ঘজ্ঞোৌপবীত শ্রহ্ণপূর্ব্বক 
যোগী হইয়! ব্রাহ্মণ জাতির সমকক্ষ হইবার উদ্যোগে দেশস্থ অনেক 
সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকের স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করে। ব্যবসায়- 
সুত্রে আমাদপুরনিবাসী কেশব ও বংশিধর যুগি প্রভৃতি অনেক যুগির 
সহিত তর্কবাচম্পতির বিশেষর্ূপ আলাঁপ পরিচয় ও প্রণয় ছিল। এই 
সময়ে এক দ্রিন এ প্রদেশের অনেক যুগি কেশব-পুরঃসর হইয়া উক্ত 
ব্যবস্থাপত্রে তারানাথ তর্কবাচস্পতির স্বাক্ষর করাইবার নিমিত্ত তাহার 
বাসায় উপস্থিত হয। তর্কবাচস্পতি উক্ত ব্যবস্থায় অনেক পরিচিত 
স্থপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকের স্বাক্ষর দেখিয়া ক্ষণেক চকিতপ্রায় থাকিয়া 
বলিলেন “আমি ভাশরূপ না ভাবিয়া চিন্তিয়া এই ব্যবস্থাপত্রে 
স্বাক্ষর করিতে পার না।”» ইহা শুনিয়া যুগরা উক্ত ব্যবস্থাপত্র 
লইয়া তখন চলিশী গেল। কেশব যুগি তর্কবাচস্পতির তাৎকাঁলিক 
অর্থ-সংকটের বিখয় সবিশেষ অবগত ছিল। এনং তাহ,কে তাদৃশ 
অবিশ্র-স্ত ব্যবসায়ে ততৎপব দর্শনে স্থির করিয়াছিল যে, তর্কবাচম্পাতি 
অত্যন্ত খধনলোভী, অএব ইহাকে কিছু অধিক পরিমাণে অর্থ 
দিলে নিশ্চয়ই খনি এই ব্যবস্থায় মত দিবেন। কেশব ! যু 
হইয়াছে! অ+ব তোমার বিষয় বুদ্ধির পরিচর দিতে হুইবে ন1। 
সেই (দিনই ছের-ঘন-ঘটা-বিশোড়ত অন্ধতমসাচ্ছন্ন বর্ষাবাত্রিতে 
কেশব একাকী তর্চবাচম্পতির নিকট আসিয়া! মহোল্লাদে তাহ"র 
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মনের কথা দমস্ত খুলিয়! বলিল। কেশব স্পষ্ট করিয়া বলিল যে, 
“মহাশয় এ ব্যবস্থায় মত দিলে আমার দোকানের যে বারশে! 
টাকা ধারেন তাহা আর আমি চাই না।” ইহা! শুনিয়। তর্কবাঁচম্পভি 
উত্তর করিলেন “কেশব ! ইহা আমার সাধ্যাতীত। যদি নাথ-বংশে 
যে ব্যক্তি অর্বপ্রথমে যোগত্রষ্ট ও পতিত হয়, তাহার বংশাবলী- 
পরম্পরার পূর্বাপর এ পর্যন্ত প্রত্যেকের নাম ঠিক করিয়া বলিয়! 
প্রমাণ করিতে পার*ষে, বাস্তবিকই ভোমরা সেই প্রথম-পতিত 
যোগীর বংশোন্তব, তাহা হইলেও আমি যাহা হয় করিতাম। নতুবা 
আমি তোমার অন্থরোধে অশাস্ত্ীয় ব্যবস্থায় মত দিতে পারি না। 
অতএব, ইহাতে আমার হাত নাই। অধিক আর কিছু বল! 
অনাবশহ্ঠক |” তথাপি, ইহ! শুনিয়াও যুগীমহাঁশয় তাহাকে অর্থলোভ 
দেখাইয়া অশেষ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। ফল কথা এই 
যে, অদ্যতন অধ্যাপকদের ন্তাঁয় তারানাথ অর্থলোভে কখনই আপন 
বিশ্বাস ত্যাগ করেন নাই। কয়েক বৎসর পরে পুনরায় যখন 
যুগিরা এই ব্যবস্থা লইয়া আন্দোলন করিয়াছিল, তখন তারানাথ 
উক্ত ব্যবস্থায় মত দিষ্বাছিলেন কি না বলিতে পারি না! যেহেত্ক 
তখন আমি এদেশে স্ছলাম না। তখন তঙ্ঈধুনাথেরও অর্থ-সন্বন্ধে 
অবস্থা বিলক্ষণ উন্নত হইয়াছিল। ইহাতে যেন কেডু য্বনে করেন 
না ভরে, আমি বলিম্তেছি তিনি অর্থগৃর্ন, ছিলেন না? আমি বিলক্ষণ 
জানি তিনি অর্থলোড্রী ছিলেন। এবং তজ্জন্ত তাহাকে »প্রশংস। 
করাই উচিত । ৈহেতুক তিনি কোন কালে আপন বিশ্বাস' দুরে 
বাগথয়া অর্থোপকর্জীন করন নাই। 

ক্কতবিদ্যদের মণ্যে সকষেই জানেন €ষ, কোন শবখ্যাত গ্রস্থকর্তী 
বাপ্তকদের পাঠ্য স্বগ্রণীত পুস্তক" এনিকরের কোন খানিতে স্ুথমতঃ 
ত্রমবশত্ব,ও ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করেন নাই। কিছুদিন পরে 
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ঈশ্বরবাদী ব্রাহ্ম ও থুষ্টানদের বিদ্যালয়ে তাহাদের বিরল প্রচার 
দর্শনে তিনি গত কয়েক বৎসর হইতে সেই সকল পুস্তকেরই অধুন'তন 
কয়েক সংস্করণে স্থানে স্থানে ঈশ্বরের নাম সন্িবেশিত করিয়াছেন । 
পাঠক ! তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছেন ধাহাকে আরও স্পষ্ট- 
ওররূপে বুঝাইয়) দিতে হইবে যে, উত্ত শ্রন্থকর্তৃমহাশয়ের ধর্্দাধর্শম 
জ্ঞানে কিছুমাত্র মতন্থ্রর্য নাই। কিন্তু "যেন তেন প্রকারেণ” 
অর্থোপার্জনই তাহার মুখ্য উদ্দেস্ত, এবং তাহাতেই তীহার বুদ্ধি 
নুপ্রধর। কিন্তু তিনিই আজ বিদ্বান্‌, বুদ্ধিমান ও ধার্টিক সকলেরই 
নিকট বিশেষ মান্ত ও পুজ্য। কিন্তু আমি উচ্চৈঃ স্পর্ধা করিয়া 
বলিতে পাব্রি ষে, কেহ কি এমন লোক আছেন, যিনি তারানাথকে 
আপন বিশ্বাসের বিপরীত পথ অবলম্বনদ্বার অর্থোগাঞ্জন করিতে 
দেখিয়াছেন ? অথচ, তারানাথ অষ্ট প্রহরই অর্থচিস্তাগ্বার1 ঘূর্ণ্যমান 
থাকিতেন, এবং নান! কারণে এ জগতে তারানাধের দেংখান্বেষী 
বিদ্বেষীর সংখ্যাও যথেষ্ট। 


১ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


১০৩ পি ১ 


পাণ্ডিত্যে খ্যাতিবিস্তার; বিদ্যাসাগরের সহিত বিবাদ । 


তারানাথ তর্কবাচস্পতি সর্বক্ষণই বণিগ্যবসাঁয়ে ব্যাপৃত থাকি- 
তেন।, শাস্তালোচনাক্র অতি অল্প সময় অতিবাহিত করিতেন। 
তথাপি এই সময়ে তাহার শান্ত্রজ্ঞানে যশঃ কিরূপে ইউরোপ খণ্ডের 
জর্মানি ও ইংলগ প্রভৃতি স্থানে স্থবিস্তৃত হইয়াছিল, তাহ! অন্থমান 
করিয়া! উঠিতে পারা যায় না। তবে, তিনি বিধবাবিবাহের দলভুক্ত 
হইলেও, বাঙ্গাল! দেশের প্রায় সর্বত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সভাম্ন তাহার 
নিমন্ত্রণ হইত । এবং প্রায় প্রত্যেক সভাতেই তর্কবাচস্পতি কি 
শ্বার্ত বা নৈয়ায়িক সকলের সহিত নানা শাস্ত্রের তর্কবিতক্বারা 
বিশেষরূপে স্বীয় অশেষ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। 
অনুমান হয় তজ্জন্যই দ্ঠাহার নাম এদেশে 'দর্বত্র প্রচার হওক্গাসথ 
ইউরোপীয়়েরাও তাঁহাঁ কোন গতিকে শুনিয়া থণ্টকিবেন। শ্রই সমন্ধে 
বার্জীলা দ্বেশের,যে সকল অধ্যাপকের সহিত তিনি” স্বজ্বর্ধ করিতেন, 
তান্ারাওৎ প্রত্যেঞ্ষ এক একটী দিগগ্জবিশেষ, এবং তাহাদেরও 
প্রত্যেকের জীবনী প্রশ্ঠার হওয়া উচিত। দর্বশেষতঃ তট্টপঞ্জিনিবাসী 
হুলধরতর্কচূড়ীমণি, নবদ্বীপের শ্রীবামচজ* শিরোমণি ৪ও তচ্ছাত্র 
€গটলোকবনাথ শীয়রত্ব, পুবং ত্রিবেণীর প্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের 
বৃদবৃপ্রপৌন্র রামদাস প্র্কবাচঞ্পতি ও মস্ত বিদ্যান্কয়ের অধ্যাপক 
অক্ধগারায়ণ তর্কপঞ্চানন ; ইহীরা*দকলেই অতি ভ্প্রসিদ্ধ খ্রাক্পাভি- 
শালী গৈয়ায্িক। কিন্তু আক্ষেপের বিষষ গ্যে, ইহাদের ভাঁদ্বণী 
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তর্কশাস্ত্রে বুৎপত্তি ও অশেষ দর্শন আপনারা সঙ্গে লইয়া? গিয়াছেন। 
এজগ্রতে এমন কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, যাহা ক্রোড়ে 
লইয়া ইহাদের পরগামীরা সাশ্রনয়নে তাহাদের ন্ধপ স্মরণ করিয়া 
গুণগান ফরিবে। 

তন্তিন্ন আর্্যাবর্তের পশ্চিম অঞ্চল হইতে অনেক হিন্দস্থানী, এবং 
দাক্ষিণাত্য হইতে মহারাষ্ট্রীয়, তৈলিঙ্গী, দ্রাবিড়ী ও কর্ণাটী পণ্ডিতগণ 
সময়ে সময়ে তাঁৎকালিক প্রথ। অনুসারে দিখ্বিজয়ে নির্গত হইয়া কলি- 
কাতার সংস্কৃত কলেজেও শান্ত্রার্থ করিতে আদিতেন। এবং তাহার! 
ৰাঙ্গালিদের স্যাঁয় শাস্ত্রার্থকালে প্রচলিত ভাষায় বাদান্নবাদ করেন 
ন।। তাহার! সংস্কৃত ভাষাতেই তর্ক করিয়া থাকেন । এবং সংস্কৃত 
কলেজের মধ্যে কোন আগন্তক অপরিচিত পণ্ডিতের সহিত শাস্ত্রার্থ 
করিতে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভিন্ন 
অপর কোন পশ্ডিতকে আমার জ্ঞানে অগ্রসর হইতে বা তর্কের 
ত্বিসীমায় যাইতে দেখি নাই। কিন্ত শাব্দিক তারানাথের অনর্গল 
স্কত কথনে অভ্যাস থাকায় তর্কপঞ্চাননমহাশয়ও শাস্ত্ার্থ-কালে 
প্র।য়ই তর্কনাচস্পতিক্কেই অগ্রসর করিতেন। তারানাথ কিছুতেই 
পশ্চাৎপদ হইবার বহেন। জ্ঞানান্বেধী তারানাথ শাস্তরার্থকালে 
নবাগত পগুণ্যের দর্শন কতদূর লক্ষ্য করিতেন । পার যতদিন তিনি 
কলিকাতায় থাকিতেন তারানাথ তাহার নিকট গিয়া নূতন যাহ! 
যতদুর শিখিতে পারিতেন শিখিয়া লইতেন। বেদ পাঠীরা পশ্ডিত- 
মণ্ডলীর মধ্যে গণ্য নহেন! তাহারা বেদজ্ঞ বলিয়া প্বতন্ত্র্রপে 
সম্মানিত হয়েন। ইহার চারি বৎসর পুর্বে একজন গুজরাটী ₹*র 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ -্ষাযান্তর উপলক্ষে কলিকাঁতার বড় বাজারে আসিয়া- 
ছেল নিয়া এই অর্থকচ্ছের সময়েও তাহাকে মাসিক ষোডশ মুদ্রা 
বেতন দিয়া সমগ্র সাঁমবেদ পাঠ শিক্ষা করিয়া! লইলেন। সমগ্র 
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সামবেদ বলিলাম, ইহাতে যেন কেহ মনে করেন না যে, সমগ্র 
সামবেদত এখন পাওয়া যায়। নূতন গুরুর নিকট তিনি কেবল 
সামবেদের পাঠ প্রণালী শিখিয়া লইলেন। খগাদি বেদয়ের ব্যাখ্যা, 
দ্বার! মন্্মবগতি তিনি ভাষ্যজ্ঞান-প্রভাবে বিনা গুরূপদেশে করিয়! 
লইয়া ছিলেন । কেবল অথর্কে তাহার দর্শন তাদৃশ ছিলনা। এই 
সময়ে তিনি জর্মম(নিতে মুদ্রিত খক্‌ বেদের টাকায় নানা ভ্রম দেখাইয়া 


তথায় বিশেষরূপ নাম বাহির করেন। ইবূপে তাহার নাম 
ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে পরিচিত হওয়াতে ক্রমশঃ ইউরোপ 


থণ্ডে পৌছিয়াছিল অনুমান হয় । ফল কথ! এই যে, তারানাথ 
যৌবনোদ্যমে শাস্ত্রার্থকাঁলে কখন কখন যেরূপ জিগীষাপরবশ হুইয়! 
তত্বনির্ণয়-বিমুখ হওয়ায় অশেষ নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন, এক্ষণে 
প্রবীণ অবস্থায় তিনি কেবল তত্বান্বেষণপর হওয়াতে পণ্ডিতমগ্ডলীর 
তেমনি প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন । নিয়ত পরিশ্রম সহকারে 
গবেষণাদ্বারা তিনি নান। শাস্ত্রে দিন দিন যত জ্ঞান লাঁভ করিতে 
লাগিলেন, ততই তাহার “অগাধ-সলিল-দঞ্চারী রোহিতবৎ” ধীরতা। 
জন্মাইল, এবং যৌবনের গঙুষজল-ফরফরায়মাণ সুফরীপ্রগ্লীভতা 
বিদুরিত হইল। এবং ক্রমে তিনি পূর্বাপেস্টু জনসমাজে অধিকতর 
আদৃত ও মান্য হইতে লাগিলেন । 

»' সংস্কত কলেজের তাদৃশ স্মহান্‌ পুস্তকালপও তাহার তাদৃশী 
বছুদর্শিতা সম্পাদধুদ্ধারা নাম প্রচারেরু প্রধান কারণ হইয়াছিল। 
তারানাথ ব্যবসায়ে তাদৃশ লিপ্ত থাকিয়াও&উক্ত 'পুক্তকান্নায়ের, সমুদয় 
প্রাচীন পু থিককরমশঃ জন্মনস্করূপে অধ্যয়নদ্বার! উত্ত সুবিস্তৃত পুস্তকা- 
লয়ের অন্তঃসার স্বীন ক্ষুত্র ম্তকাত্যসতর প্রতিফল্িতুব্ধপে সন্নিবেশিত 
কুরিয়া রাখিয়াছিলেন। বঙ্গীন প্রন্কৃতির বিকুদ্ধ তীবু্ছ এইরূপ 
অধ্য়ন্লান্গরাগ-গুণেই তিনি ক্রমশঃ সগগ্র শিক্ষিত গা তাদৃশ 
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খ্যাতি ও গ্রতিপন্তি লাভ করিয়াছিলেন । এবং একমাত্র অ'ত্য তিশয়িত 
অধ্যয়নাহুরাগ-প্রভাবেই তারানাথ পরিণামে সেই ভীষণ অর্থ- 
কচ্ছের ছুর্ব্বিসহ ভার পরিরক্লান্ত মস্তক হইতে অবতরণ করিয়া আনৃণ্য- 
জনিত পরমানন্দ-সন্দোহ ভোগ করিয়াছিলেন ; ও তাহার স্বাভ।বিক 
ব্যয়বাছল্য সত্বেও শেষ দশায় কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয়ও করিয়া গিয়া- 
ছিলেন । অপ্রচলিত ও নিতান্ত অনাদৃত সংস্কত বিদা। অধ্যয়নে 
অনুরাগ থাকাতেই তিনি তাদৃশ নাম করিয়াছিলেন। অধিকস্ত 
প্রচুর অর্থও উপার্জন করিয়াছিলেন । এবং সর্বোপরি অত্যাবশ্তক 
বহু প্রস্থ প্রপণয়নাদিদ্বারা সংস্কৃত বিদ্যার অশেষ উন্নতি সাধন ও 
ভারতবামীর মহোপকাঁর করিম! গিয়াছেন । ইহ! অপেক্ষা অধ্যয়নানু- 
রাগজনিত সুফলের উজ্জলতর প্রত্যক্ষ উদাহরণ আর কি হইতে 
পারে? 

তিনি অত্যন্ত সামাজিক ছিলেন । কি বিদ্বান্‌, কি মুর্খ বা ধনী বা 
নির্ধনী, ও কি হিন্দু বা মুসলমান সকলেরই সহিত তাহার যে সমভাবে 
আলাপ ও পরিচয় ছিল, তাহ! কেবল ব্যবসায়-জনিত। তাহার শানে 
তান্শ* পরিশ্রন্ন বা জ্ঞান ইহার কারণ নহে? যেহেতুক প্রায়ই 
দেখিতে পাওয়া! যায় যে কৃতবিদ্যের। অপর সাধা'রণের সহিত মিশিলে 
আপনাদের স্কানহীনি হয় মনে করেন। তীহার সকলের সহিত 
এইরূপ প্রণয় থাকাতে অনেকে অনেক প্রকার কথা খলিতেন। 
কলিকাত$র প্রায় সকল বড়,লোকের সহিত তাহঠর 'আলাঁপ পরিচগ্ন 
থাকায়” লোকে বপিত প্তর্কবাচম্পতি ৰড় লোকের তোধামোদ 
করিতে ভালবামেন* এবং কার্ধ্যান্থুরোধে সানান্ত যুদীর দোকানে 
বসিতেন বলিয়া ক্মনেকে তাহাকে অতি সাধারণ সোক মন্দে করিত। 
লোকের 2খ কে বন্ককরিতে পারে $' বাণিজ্যব্যবসায়, লদ। কার্ধ্যত"- 
পরতা এবং অধ্যক়নাদি নান] বিষয়ে তন্মনস্কতাই তাহার উক্তরূপ। 
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ক্ষুদ্র ও মহটতর সহিত তুপ্যরূপ মিলনের মুখা কারণ। এবং ক্ষুদ্র ও 
মতের শ্লীহিত তুল্যরূপ আচরণ তাহার সহজ গুগণ। বিলাতে 
তাহার অসাধারণ বিদ্যাবত্তার বিষয় শুনিয়া আপিয়! ফ্রিচর্চের 
বিখ্যাত মিচেল সাহেব ইহার কয়েক বৎসর পরে তীহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে গ্রিয়া যেরূপ সসম্মানে অত্যর্থিত হইয়াছিলেন, 
এক জন মুদী তাহার গৃহে আসিলেও প্রায়ই সেইরূপ অভার্থন। পাইত, 
তাহাতে অতি সামান্ত ইতর বিশেষ দেখ! যাইত । এইরূপ তিনিও 
কোথ্ুও গিয়। বিশেষরূপে অভার্থিত না হইলে কিছুই মনে করিতেন 
ন।। কিন্তু তাহা বলিয়! কোন স্থানে অপমান সহা করিতেন ন!। 
ইহার কয়েক বৎসর পরে বদ্ধমানের মহারাজ মহাতাপচন্দ্র, পঞ্জাবী 
সারম্বত ত্রাঙ্গণের। ক্ষত্রিয়ান্ন ভোৌজন করেন দেখিয়া তিনিও, পঞ্জাৰ 
প্রভৃতি স্থান হইতে কতকগুলি সারস্বত ব্রাঙ্গণ আনাইয়া তাহাদিগকে 
ভাত খাওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু তারানাগের প্রিয় ছাত্র স্বারস্বত- 
শ্রেষ্ঠ সদানন্দমিশ্র ইহাতে বিরূপ থাকায় মহারাঁজার অভিপ্রায়- 
সিদ্ধির অনেক ব্যাঘাত জন্গিয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, খে 
সকল ব্রাহ্মণ তথায় ঞমনন ভক্ষণ করিয়াছিল তাহাদের অনেক্ষকে 
সমাঁজ- চতি- -ভয়ে তারানাথেরই দন্ত ব্যবস্থাক্কত প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
হইয়াছিল । বাঙ্গালি তারানাথের পঞ্জাবী সারম্বতদৈর ওম্উপর তাদৃশ 
প্রভাব দেখিয়া স্থতুর মহারাজ তারানাথের সাইত সন্তাবাকাজ্কায় 
তাহার সহিত দেখা) করিবার নিমিত্ত ুয়েকবার নিমন্ত্র৯ করিয়া” 
ছিলেন । কিন্তু তারানাথ পুর্ব্ব হইতে শুলিরাছিলেন দ্ষে। মছারাজ 
আক্ছাতাপুচন্দ্র ক্ষেহ দে" করিতে আস্নে স্বয়ং "দণ্ডায়মান হইয়াই 
দখা করেন। আগন্তক ব্যক্তিকেও কাজেই ঞওাঁয়মান থাকিতে 
হ। * এবং নিকটে কোনবিধ আঁস্নও রাখেন নাঃ যাহাীসঘৃতান্ত 
নীচপ্র্কতি ও তোষামোদপ্টু, তাহারাই এক্প লোকের সহিত 
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দেখা করিতেন । তেজন্বী তারানাথ প্রত্যেকবার নিমন্ত্রণের উত্তরে 
বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, “আমি মহারাজের নর্মসচিবের স্ায় করষোড়ে 
দণ্ডায়মান থাকিয়া দেখ করিতে পাবিব না।” মহারাজ স্বকার্ধ্য- 
সিদ্ধির নিমিত্ত পরিশেষে তারানাথকে বসিতে আসন দিয় সম্মান 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ কথা উল্লেখের উদ্দোন্ত এই যে, 
তারানাথ ক্ষুদ্র ও মহৎ সকলের সহিত সমভাবে মিশিতেন বলিয়া 
কেহ যেন মনে করেন না যে, তিনি ধনলোভী ও নীচপ্রকৃতি 
ছিলেন। 

এই সময়ে ঈশ্বরচন্জ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা পরি- 
ত্যাগ করাতে কাউ এল সাহেব উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। কাউএল 
সাহেব অধ্যক্ষ হওয়ার কিছুদিন পরে প্রথমতঃ ইং ১৮৬৩ অবঝের ১২ই 
জুনে তারানাথ তর্কবাচস্পতির বেতন বৃদ্ধি হইয়া! মাসিক এক শত, 
তত্পরে ১৮৬৬ অবন্দে একশত বিশ এবং জর্ধণেষে ১৮৭* অব্দে 
এক শত পঞ্চাশৎ মুদ্রা হয়। এবং ইহারই কিছুদিন পরে তারানাথের 
সহিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তাদৃধ চির প্রণর একদিনের বিবাদে 
এজন্মের মত শক্রতাষ্ পরিণত হয়। কি কারণে সবিশেষ 
জানিন।, ঈশ্বরচন্দ্র ক্র্যাসাগর তর্কবাচম্পতি-পুব জীবানন্ন বিদ্যা- 
সাগরের সহিত দ্িৰখাদ করিবার নিমিও এক দিন মৃধ্যাহে সংস্কত 
কলেজে উপস্থিত হরেন । এবং তথায় পুস্তক(লয়ে*্এম, এ উপাধি- 
ধারী হুসিংহপ্রসাদ্দ সুখ্রেপাধ্যায় প্রভৃতি ছাএগণের সম্মুখে ছুই 
বিদ্যাসাগরে উত্তমরূপ ব্রণোন্মাদ আরম্ভ হইল। তর্কবাচম্পতি 
গৃহাস্তরে পড়াইতেছিলেন, ইহাদের উভয়েব -ভীম রখধ্বনি.. শুনা 
পুস্তকালগ্কে গিয়ু স্ত্রীয় পুত্রকে যত পারলেন তিরস্কার করিলেন। 
পরে ক্িরচন্ত্র বিদ্যাসাগরের ক্রোধখান্তির নিমিত্ত কাতরতা পুর্করু 
বিনতি ও ক্ষম। প্রার্মন। করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্াসাগর 
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(কিছুতেই ভাষ্গানাথকে ক্ষম! করিলেন না। বিদ্যাসাগর নিরপরাধী 
তাৰানাথক্রে ক্ষমা না! করিয়া! উচিত কার্যযই করিয়াছেন। যেহেতু 
ধাহার কোন অপরাধ নাই, তাহাকে কি নিমিত্ত ক্ষমা করা হইবে? 
মস্তক হীনের শিরঃপীড়া সম্ভবেনা। তারানাথ যখন দেখিলেন যে, 
বিদ্যাপাগরের কিছুতেই ক্রোধ-শাস্তি হইল না, তখন তিনি সাশ্নয়নে 
ও গদ্গদ-বচনে অন্ুনয়পুর্র্বক বলিলেন “ভাই, জীবানন্দের যতই দোষ 
থক, তোমার সঙ্গে আমার স্থদীর্ঘ কালের প্রণয় যেন তগ্র না হয়।৮ 
তারান]থের এইরূপ সবিনয় ক্ষম। প্রার্থনা ও কাতরোক্তিতে বিদ্যা- 
সাগর চতুগডণ ক্রোধান্বিত হইয়! উত্তর করিলেন যে, “আপনাকে 
আমিই এই কলেজে এনে চাকরি করে দিয়েছিলাম বলেই আপনার 
এই যাঁকিছু মান সন্ত্রম হয়েচে। নতুবা কেহ আপনাকে চিনিতও 
না।” তথাপি তারানাথ কাতরতা পূর্বক বলিলেন “তুমি যাহা 
বল্লে তাতে সন্দেহ কি? এই নিমিত্ত আরে! বলি যেন কেহ 
আমাকে কৃতদ্ব ন| বলে।” ইহাতেও বিদ্যাসাগরকে অধিকতর 
উত্তেজিত হইতে দেখিয়! তথায় উপস্থিত জর়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন 
ও ভারতচন্দ্র শিরোমণ্চ্প্রিভৃতির মধ্যে চিরম্মরতীয় শান্তস্বতাব প্রশ্ন 
কুমার সর্বাধিকারী বলিয়া! উঠিলেন, “তকব্বচম্পতিমহাশয়, যথেষ্ট 
হয়েছে! এত্‌তও যখন উনি ক্ষান্ত হলেন না, "তথন*আর ক্ষমা 
প্রার্থনা করা কেন?” এই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত তারানাথের 
প্রথম স্পষ্টাম্পষ্টি প্রণফ্৮ভঙ্গ । কিন্তু তারানাথ ইহার পরেও ফ্যতদিন 
জীবিত ছিলেন, উক্ত বিদ্যাসাগরের প্রণম্থীকাজী ছিলেন। * এবং 
শঙ্খ ঘাট দেখা হইলে ফথা কহিতেন, যাঁদিচ ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর 
তদুবধি তারানাথের* কোন* কথার কঞ্ুন উত্তর ঈদেন নাই। বরং 
চাঙ্গানথকে দেখিলেই তীহার সর্াঙ্গ জণিয়া টিঠিত। ৯পম্ঠৃক ! 
শন্মানাথ কোন দোষেই নাই দোষের মধ্যেও এই দেখিতেছি যে, 
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ভিনি বিনা কারণে ক্ষম! প্রার্থনা ও সকাতরে বথেষ্ট অনুনয় বিনয় 
করিয়াছিলেন; এবং যতদিন জীবিত ছিলেন পুনমেতননাকাক্ষী 
ছিলেন । 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তারানাথ তর্কবাচম্পতির প্রগাছ চির- 
মিত্রতা, এবং সহসা এরূপ মনোঁবাদ অনেকেই অবগত আছেন । 
স্থতরাং তাহ! গোপন ব্বাথা অপেক্ষা যথাযথ প্রকাশ করাই যুক্তিযুক্ত 
কার্ধ্য ধিবেচনায় ইহা প্রকাশ করিলাম । এবং নিবিবাদী তারানাথের 
জীবনে তাহার চিরমিত্রের সহিত এবপ জন্মের মত প্রণযফ়-বিচ্ছেদ্_ 
একটা প্রধান ঘটনা। ইহাদের উভয়ের কেবল প্রণয়বিচ্ছেদ হইলেও 
আমি এখানে এ কথ গোপন রাখিতাম | কিন্তু কেবল তাহা নহে, 
অধিকস্ত অতঃপর স্থযোগ পাইলেই ঈশ্বরচক্জ বিদ্যাসাগর তারানাথকে 
প্রকাশ্তরূপে অপদস্থ করিতে ত্রুটি করিতেন ন!। যদিচ তারানাথকে 
কেহ এপর্যাস্ত তদ্দত্ত অপমানের প্রতিশোধ লইতে দেখেন নাই । 





সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


সরলা, আশুবোধ, শব্সস্তোমমহানিধি | 


তারানাথ তর্কবাঁচম্পতির কোন কোন ব্যাপারে চাল চ্জন ও 
ধরণ ধারিণ দেখিয়া! অনেকে তাহার মন্তিফ বিকৃত কহিত। “খিদ্যতে 
হন্মিন অতি বুদ্ধিমান্” প্রযুক্তি ঘি সত্য হয়, তবে তিনিও যে কিয়ঃ 
পরিমাণে বিকুতমস্তি্ধ ছিলেন তাহাতে কোঁন সন্দেহ নাই। আসা 
ধারণ্যকেই বিড বা অলাগারূপ বলা যায়। অতিবুদ্ধিমান্‌ শী 
অতঙ্দ্তশয়িত বৃদ্ধিপ্রভাবে যাহ! অনুষ্ঠেয় মনে করেন, আমরা 'হয়তে 
ততদৃর বুঝিচ্ছে ন! প্থৰিয়া! অনেক সময়ে তাহাকে বিরূতচেতীর কা 
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মনে করি। *তারানাথ কোন কোন সামাজিক চাল চলন ও কণ। 
বার্তাপ্রণাক্স প্রভৃতি অনুষ্ঠানকে অতিরিক্ত ও অনাবশ্তক মনে করিয়! 
যাহ তিনি বিধেয় মনে করিতেন তাহাই করিতেন। এই নিমিভ্ত 
কেহ কেহ কহিতেন তাহার মস্তি বিরৃত। গৃহমধোও অনেক 
কার্য এরূপ করিতেন যাহার ভাব বুঝিতে পারা বাইত না। বাহিরে 
তিনি অতি নিবিরোধী ছিলেন ও সকলেরই সহিত প্রণয় রাখিতেন। 
কিন্ত গৃহমধ্যে সকলেই তীহাকে সিংহের স্তায় জ্ঞান করিয়া যতক্গণ 
তিনি গৃহে থাকিতেন সকলেই চকিত চকিত থাকিত। এবং তিনি 
গৃহ হইতে বহির্গমন করিবামাত্র পরিবারবর্গ সকলেই স্বাধীনভাবে 
ইচ্ছামত শ্বাস প্রশ্বান ফেলিত। পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ কোন 
প্রশংসার কাধ্য করিলে তিনি তাহার প্রতি অধিকতর সন্থষ্ট হইতেন 
না! ইহার কারণ জিজ্ঞাসিপে বলিতেন “কর্তব্য করণে আবাব 
গ্রশংস। কিসের ? ইহা অকরণেই প্রত্যবায় 1” কিন্তু কেহ কোন 
অপকর্ম করিলে আর তাহার সহজে পরিত্রাণ ছিল না। প্রধানত: 
এই কারণেই তাহার জ্যেষ্ট পুত্রের সেবূপ শোচনীয় রী হইয়া- 
ছিল। স্থুলতঃ, পৌকিকু কতকগুলি কার্যে দ্গতেব সহিত তাস্কার 
বিপরীত আচরণ দেখ? যাইত। ী 

উক্ত কারণে কোন ছাত্র তাহার নিকট পাঠ লইতে ভ্বাল বাঁসিত 
না।,তবে শাণিনি সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রভৃতি শব শান্র ও উপনিষদ ও 
জ্যোতিষের অধ্যাপব-বঙ্গভূমিতে অপর ক্হে না থাকায় তত্তদ্বিষয়ে 
বিদ্যার্থীরা৷ অগত্যা তাহারই নিকট অধ্যয়নার্থ আসিত।, এদিকে 
নষ্ছার ।এক মহৎ গুণ এই ছিল যে, স্বীয় ছাত্রদিগকে বিশেষ যন্র- 
সহকারে পড়াইতেন' এবং ঘত ছাত্র প্লাসিত সন্ভলুকেই আপনার 
বাষায়রাখিয়া অপত্যনির্করিশেষে অন্নাহার দিতেন ও যথোচিতৎ স্গেহ 
করিতেন এটা ভীহাওর ঠোতৃক গুণ। কিন্দ কানা ব! অভ্ষ্কার 
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অধ্য(পনে তিনি সহজে সন্মত হইতেন না, এবং সে ছাত্রপিগকে তেমন 
যত্র বাআদর করিতেন না। পাণিনি, সিদ্ধান্তকৌমুদী, বেদাস্ত ও 
জ্যোতিষ আদি অধ্যয়নার্থ তাহার গৃহে সময়ে সময়ে অনেক ছাত্রকে 
বাস করিতে দেখিয়াছি । এবং অধ্যাপনে খ্যাতি প্রচার হওয়ায় 
স্থদূর দেশ হইতে ছাত্রবুন্দ আদিত। সিংহল দ্বীপ ও স্বাধীন স্তাম 
দেশ হইতে বৌদ্ধ ছাত্রেরাও তীহার নিকট অধ্যয়নার্থ আসিত। 
তর্কবাচম্পতি পালি বা! শ্তামভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। অতএব 
তএত্য বিদ্যার্থীদের সহিত সহজ সংস্থৃত ভাবায় আবশ্যকীয় কথা বার্তা 
কহিতেন। তিনি সাংসারিক ব্যাপারে তাদৃশ সহ্গদর় ছিলেন না, 
কিন্তু ছাত্রদের নিকট নিতান্ত অহ্ৃদয় বলিম্না পরিচিত ছিলেন না। 
অথচ সাহ্ত্যি পাঠনে তাহার একাল সেকাল .কোন কাঁলেই 
যশোভাগ্য ছিল না । ইহার কারণ কিছুই অনুমান হয় না। অথচ 
ইতিপূর্বে ততকৃত মুদ্রারাক্ষসের টাকা পাঠ করিলে স্পষ্ট দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, তীহার ন্যায় সাহিত্যে ভাবুক অধ্যাপক বঙ্গভূমিতে 
অতি বিরল দৃষ্টিগোচর হয়। বিশেষতঃ মুদ্ারাক্ষসে সুত্রধারোক্ত 
“ত্রুরগ্রহঃ” ইত্যাদি শোকের কুট দ্বার্থ ব্যাখ্যানে তাহার সাহিত্যে রচির 
বিলক্ষণ পরিচয় পাও] [গয়াছে । উক্ত টীকাগু।লও তিনি বরদাপ্রসাদ 
মজুমদারবে বিকুয় করিয়া আপনার চিরাভ্যন্ত বণিক্‌ প্রকৃতির পরিচয় 
দিয়াছেন। এবং তাহার টীকাপ্রভাবে উক্ত মুদ্রার।ক্ষসপ্তভূতি 
পুস্তকতলি ইউরোপ ও ভারতের সর্বত্র আ"রে বিক্রিত ও তজ্জন্ত 
বিলক্ষণ ত.এলাভ হইতে দির তর্কবাচস্পতি স্বযোগ্য উচ্চতর পুস্তক 
প্রচারে মানস কারলেন। 

এই সময়ে ব্ণগ্যবসাজে উপঘু্পরি নিয়ত নানারপে ক্ষতিগ্রস্ত 
ইওস্য় তর্কবাচস্প্তির এরূপ অর্গাভাব হইল যে, তিনি অগতা' ঠিউরী 
ও কাঁলনার দোক'নগুলি উঠাইয়া |দলেন। কলিকাঁতাঁতিও এয 
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শালের বস্তাঈকক্ষে করিয়া নিয়ত লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন 
তাহা ও তরত্টম' অনেক বাস পড়িল। স্থতরাং, অনলস-প্রক্কৃতি তারা- 
নাথের অধিকাংশ সময় অধ্যাপনায় ও প্রস্তকরচনায় ব্যয়িত হইতে 
লাগিল । এদিকে, উত্তমর্ণগণের মধ্যে যাহারা নিতান্ত ছ্দান্তপ্রকৃতি 
তাহাদিগকে কোনরূপে কথঞ্চিৎ সান করিলেন। কিন্তু বাহার! 
অতি শান্তস্বভাবের মহাজন, তাহাদের কেহ কেহ নিরুপায় তারা- 
নাথের নিকট প্রাপ্য আদায়ের আশা এককালে পরিত্যাগ করিলেন । 
ইহাতে তারানাথের বাসাম্ন অবিরত বাঙ্গালি ও হিন্দৃস্তানী মহাজনের 
গরমনাগমনের জনতা কমিয়া তাহার প্রধ্যাপন আদি নিজ্জনে অনুষ্ঠেয় 
কার্যের ব্যাঘাত ঘুচিল। কিন্তু তথাপি “সন্ন্যাসী ঠাকুরের তুম্ব 
নাড়া বোগ গেল না।৮ তাহার বাসায় মহাজনের জনতা কমিল, 
কিন্ত পুনরার নৃতন প্রকারের জন্তায় মিশিলেন। তাহার শাস্ত্রে 
অসাধারণ পািত্য ক্রমে সর্বত্র বিদত হওয়ায় কলিকাতা ও তন্সি- 
কটস্থ স্থানের সকল বড় লোক কোন শাস্ত্রীয় নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়। 
অন্ুষ্ঠানকাঁলে তাহারই ব্যবস্থা অনুসারে এবং তাহারই অধ্যক্ষতাঁয় 
কশধ্য করিতেন । ঝু্তরাং এই সময়ে যেস্থাঠে ত্রাঙ্গণ, ক্ষৈত্রিয়, ইবদ্য 
বা সৎ-শুদ্র ধনিলেকের গুহে শ্রাদ্ধোপনয়নারতাদি কার্য উপলক্ষে 
বহুলোকের জনতা দেখিবে, সে স্থানে নিশ্চয়ই তাত্রানাথের স্গর 
শুনিতে 'গাইবে; ক্রিয়া-গুহে অধ্যক্ষতায় আমাদের দেশের প্রথ। 
অনুসারে ব্রাহ্মণ পাঁ,&তের বিশেষ সম্মান আছে ; এবং ইহাতে অন্তান্ত 
নিমন্ত্রিত অধ্যাপকদের অপেক্ষা অধ্যক্ষের অধিকতর অর্থল*ভও আছে। 
ংস্কৃত বিদ্যাঁায়ে মানিক ডের শত টাক বেতন পাইতেন ও নিমন্ত্রণ 
গত্র এবং অধ্যক্ষতাততও প্রায় মাসিক তিন চারি গত টাকা উপার্জন 
ননিতন। ইহাতে সাংসারিক বাঘ নির্বাহ হইযখ যাহা উদত্ত হইত 
কাহাঁঞস এক কপর্দকও কখন 'জ্ঞানকৃত সঞ্চয় কল্পেন নাই ; উত্তমর্ণগণকে 
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সমুদয় দিতেন। এবং তাহার বিবেচনায় ইংরাজি তমোপি বিধি 
হেয় বলির! গণ্য ছিল । ভিনি খন পাবশোখকালে আমাদি বিধিকে 
ঘ্বণ! করিতেন বটে; কিন্ত আপন প্রাপ্য আদানকালে তাহাকে 
অগত্যা উক্ত বিধির বশান্ুগ হইতেই হইত। এইরূপেও তাহার 
বিস্তর অর্থহানি হইয়াছিল। 

তিনি ইতিপুর্ববে যে সকল কাব্য ও নাটকের টাকা কেবল অর্থা- 
গমের আশয়ে করিয়াছিলেন তাহাতে তাহার সামান্তরূপ অর্থলাত 
হইয়াছিল বটে, কিন্ত তাহার তাদৃশ মণস্তষ্টি হয় নাই। তিনি ষেবূপ 
আসাধারণ-ধী-সম্পন্ন ছিলেন ও ছুর্বোধ প্রাচীন শাস্ত্রে তাহার যেরূপ 
বাৎ্পত্তি ছিল, তাহাতে কাব্য বা নাটকের টাকা করায় তাহার বিশেষ 
প্রশংসা করা যাইতে পারেনা । সম্প্রতি তিনি যাহাতে কতে।দ্যম হইলেন 
তাহাই তাহার যোগ্য অন্ুষ্ঠটান। পাশ্চাত্য সংস্কতজ্ঞদের অনুরোধে 
তিনি ১৮২০ সন্বংসরে ভট্টোজিদীক্ষিত'বিরচিত সিদ্ধাস্তকৌমুদীব 
টাকা প্রস্তত করিলেন। তারানাথকৃত ছুরূহ সিদ্ধান্তকৌমুদর 
টাকার সমালোচনে প্রবৃত্ত হওষ। মাদৃশ ব্যক্তির প্রগল্ভতা প্রকাশ 
মাত্র। তবে, আমার বিশ্বাস আছে যে, “যে ছাইতে না জানে €স 
গোড় চিনিতে পারে |”) এবং কেবল এই খিশ্বাসে নির্ভর কবিয়াই, 
ছাদের গোড়-দৃষ্টে ঘরামির শিঞ্পনৈপুণ্য বিচাবে প্রবৃত্ত হওয়াষ কেহ 
আমাকে অবথা উপহাস করিতে পারেন না। 

অত্যুতি পূর্বকালের স্থুসভ্য ভারতের আগারধ্যগণের বশ্মান 
প্রাটীন গ্রন্থ-নিকরে যথ। তথ' প্রাপ্ত প্রমাণদার। অন্ধমান হয় যে, সংস্কৃত 
ব্যাকরণ সর্বপ্রথযে পুরারির সকাশে শিক্ষা করিয়! পাণিনি মু 
অষ্টাধ্যায়ী রচনা করেন। ভৎপরে কাত্যায়ন খষি বার্ডিক রচনা- 
দ্বার! অষ্ট'খ্যায়ীর যাহ! কিছু অভাব খিল পূরণ করেন। ইহার পরেই 
পতঞ্জলি মুনি অগ্নাধ্যায়ী ও বাতিকের সুঝোধার্থ ভাষ্য করেন । নতৎপরে, 


কিছুকাল ভরতে দুর্দান্ত দৈত্যদের উপদ্রবে ও অন্ঠান্ত নানা ছধিপাক- 
বশতঃ বিষর্যালোচনার হাস হওয়ায় অগ্টাধ্যায়ী, বাস্ঠিক ও পাতঞ্জল 
ভাষ্য তিনই একবারে লয় প্রাপ্ত হয়। তৎপর কালের জনশ্রুতি 
এই যে, বিদ্বচ্ছেষ্ঠ দিখ্িজয়ী রাবণ এই তিন খানি গ্রন্থের উদ্ধার 
করিয়। পুনর্লোপ-ভযে নিভৃত চিত্রকূট পর্বতের উপলথণ্ডে বিলিখিত 
করিয়। রাখেন । পরে এক পিশাচ ব্রাহ্মণ বেশ ধারণপুর্ধক তৎ- 
সমুদায় চিত্রকূটে শিক্ষা করিয়া আপিয় বন্থুরাতকে দান করেন। 
পরিশেষে হরিনাম! একজন স্বগুরু বস্থরাতের নিকট তৎসমুদয় শিক্ষা 
করিয়া লোকের উপকারার্থ উহাদের নানা টাক! টিপ্লনীদ্বারা স্থবোধ 
ও ভারতে সর্ধত্র স্থপ্রচর করেন। সর্বেশেষে দাক্ষিণাত্য আদি 
স্থানে কৈয়টপ্রমুখের! এ সকল পুর্বলুপ্ণ শব্ধশান্ত্র পুনঃপ্রচার করেন। 
কিন্তু তদবধি বঙ্গে আর উহাদের প্রচার হইল না। এবং বোধ 
করি আর কখন হইবেও না। এইরূপ তত্তৎকালে স্ুপ্রচলিত 
স্কৃত ভাষার কালসহকারে অবন্ঠন্তাবী ক্রমশ: উন্নতি ও পরিবর্তন 
অন্রসারে শবশাস্ত্র ব্াকরণেরও আবশ্তকমত পরিবর্তন হইয়া আসি- 
য়াছিল। যদিচ, পতগ্রলি ও হরি প্রভৃতিরা ভাষ্য ও ক টিগনী- 
দ্বারা ব্যাকরণের বিশেষ উন্নতি করিয়! ছিলে, তথাপি পাণিনিক্কত 
অষ্টাধ্যায়ী ব্টকরণই চিরকাল শব্ধশাসনে সর্বোচ্চ প্রামাণিক গ্রন্থ । 
শক্শাসন-বিষয়ে যাহ! কিছু জ্ঞাতব্য সকলই পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীতে 
পাওয়া যায়। « এবং যে পদ অষ্টাধ্যামি শিষ্ট নহে তাহা বিশুদ্ধ, 
বা সংস্কৃত নহে । অষ্টাধ্যায়ীর এক মাড'' দোষ এই যে, ইহার 
ঈত্রগুদির সুব্যবস্থা নাঁই। কেবল তজ্জন্তই অতি ছুর্কোধ। এই 
শেষ না থাকিলে “পাণিনি-গ্রন্থ জগটিত অতি ' ধিম্ময়কর বস্ত। 
ভ্রাজি-দীক্ষিত এই দোষ অপনয়ের নিমিত স্বাধীনপ্রকৃন্দি ও 
উন্নতিণীণ ভারতীয়দের চিরাগত প্রথা, অঙুসারে আষ্টাধ্যায়ীর 
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সুত্রগুলির সুব্যবস্থা করেন। এবং এইরপে ভাঁট্রোজিকর্ভূক 
স্থব্যবস্থিত পাণিনি-গ্রন্থের নাম সিদ্ধান্ত-কৌমুদী। এই" কারণেই 
অষ্টাধ্যায়ী অপেক্ষা! সিদ্ধান্ত-কৌমুদী স্থবোধ। সুতরাং অধিকাংশ 
বিদ্যার্থা সিদ্ধীস্তকৌমুদী অধ্যয়ন করেন। ভটোজিদীক্ষিত যদিচ 
সিদ্ধান্তকৌমুদীতে অষ্টাধ্যায়ীর সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তথাপি ইহা। 
বিলক্ষণ ছুর্বোধ। ভারতে আবহমান ধারাবাহিরূপে প্রচলিত 
পর পর উন্নতির প্রথা অস্কারে সম্প্রতি তারাঁনাথ তর্কবাচস্পতিও 
সিদ্ধান্তকৌনুদীর টীকা করিয়া ইহাকে অতীব স্থুবোঁধ করিয়াছেন । 
তর্কবাচস্পতি-কত এই টাকার নাম সরল1। বাস্তবিকই এই টীকা 
অতি সরল, কিছুমাত্র কুটিলা নহে। কোন বুৃৎপন্ন অধ্যাপকের 
নিকট সিদ্ধান্তকৌমুদীর পাঠ লইতে গিয়া! যাহা শিখিতে পারা যায়, 
সরলাও তাহা শিখাইতে পারে । অর্থাৎ যিনি কেবলমাত্র মুছভাষিণী 
সরলার সহজ ভাষা বুঝিতে পারেন, সিদ্ধান্তকৌমুদী-পাঠে তাহার 
আজ আর গুরূপদেশের তাদৃশ প্রয়োজন নাই। সরল! অতি সরলা, 
ইহার কথায় কুটিল ব' জটীল ভাঁব আদবেই নাই । বিনি সরলাঁকে 
একবার দেখিয়াছেন তিনি অপর কোন গুরুর পদাশ্রয়ে আর তেমন 
ভক্তি করিবেন না।« সরলার সহবাসে ছূর্বোধ ও অতি প্রাচীনা 
সিদ্ধান্তকৌ নুদী"আজ নবীনার স্তাঁয় অতি স্থবোধ ও সবলা হইয়াছেন । 
কেহ কেহ দোষ 'দেন যে, সরলা অত্যন্ত মিতঠাধিণী+ অঠ্যার 
মতে কচালতা অনাবস্তক'। যাহা অত্যাবশ্তক* তাহাই মাত্র স্রলা 
মন খুলি বলেন। ভানাবশ্তক বা অতিরিক্ত কিছুই বলেন না। 
পুরাকালের স্ার় ভারতের ক্রমোন্নতি হইল সরলার পরগানিলি 
আরে! কত টাগছইতে পাঁডর। কিন্তু আম।র স্থির বিশ্বাস যে, 
ভাঃতর এ অবস্থয় আর সংস্কৃত ভাষার অতঃপর উন্নতি হইবে" না৷ 
তারানাথই সংস্কৃত-বিংদান্নতির পূর্ণাহুত্ডি দিলেন। 
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সরলাকে৪ভারতের সর্বত্র, সিংহল, জম্মানি ও ইংলও প্রভৃতিতে 
সকলে সার্দীর গ্রহণ করাতে তারানাথ সর্ধপ্রকারে বিলক্ষণ লাভবান্‌ 
হইলেন। এজগতের প্রায় সর্বত্র অজশ্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
অতি অসার ব্যক্তিরাও আপন চতুরতা-প্রভাবে অতিমহান্‌ ও সর্বপ্ত- 
থান্বিত বলিয়া প্রশংসিত হইয়া! থাকে । কোন চতুর ব্যক্তি বারাণসীতে 
এক জনকে, ভবানীপুরে ছুই জনকে ও অপর ছুই এক স্থানের দুই এক 
জন পরিচিত দীনকে মাসিক কিছু কিছু অর্থসাহাব্য করিয়া এককালে 
দীননাথ বলিয়া সভ্য জগতের সর্ধত্র গণ্য হইয়াছেন দেখিয়াছি । 
কোন কোন অসার পলব-গ্রাহীকেও চতুরতাপ্রভাবে সর্ধশান্ত্রে 
স্থপঙ্ডিত বলিয়া পঙ্ডিতমগুলীতে মান্ত হইতে দেখিয়াছি । এবং 
কেবল বাহক আড়ম্বরে অনেক পাষণ্ডও ধার্িক-শ্রেষ্ঠ বলিয়! গণ্য 
হইয়া থাকেন। তারানাথও যে এত দিন সংস্কৃতজ্ঞ জগতে সর্বশাস্ত্র- 
দর্শী পঙ্ডিত বলিয়া গণা ছিলেন, তাহাও এ্রর্ূপে হওয়ার অসম্ভব 
কিছুই ছিলনা । যদ্দিচ তাহার প্রথম কীন্তি শবার্থরত্বদ্ধার সে 
সন্দেহ অনেক দিন পূর্বেই খণ্ডতত হইতে পারিত, কিন্তু বঙ্গাক্ষরে 
মুদ্রিত শৃব্দার্থরত্বেবু ন$ম এ পধ্যন্ত কর জঙ্ শুনিয়ান্ধেন? ঞ্বং 
ইতিপূর্বে যে, মুদ্রারাক্ষস, বেণীসংহার, কাঁদঞ্নরী, রত্রাবলী, মাল- 
বিকাগ্রিমিত্র $ মহাবীরচরিত প্রভৃতির টীকা *কন্িয়াছিলেন, 
তাল্গাতে ও *কেবল স্তাহার পল্পবগ্রাহিত্বেরই পরিচয় ইইয়াছিল। কাব্য 
বা নাটকের টাকার ভধ্নীধারণ পাণ্ডিত্যই বঠ কি? তাহাতে জগৎ 
এইমাত্র জানিয়াছিল যে, তাহার পুরুষাহুক্রষে ূর্থ প্রতিবেশী গোঁপাল 
উষ্টাচার্যের তবপঞ্চানন*উপাধিধারী হস্তিমূর্খ ধূর্ত পুত্রের স্তায় তিনি 
ও অকাল কুম্মাও” শছলেন' না। কিন্তু তাহা ঙ্গরল] যথাসাধ্য 
সরল্রভটুবে তাহার দর্শনের পরিচয় দিয়া অনেকেন। দে সৈহস্ধ্দুর 
ঝঙ্সিয়াছেন ! ইহাতে তারান+থের পূর্বকুঁর যধঃ অনেক পরিমাণে 
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স্থির হইয়াছিল । এবং অর্থলাভও যথেষ্ট হওয়ায় বিপুল খণের কতক 
অংশ পরিশোধ করিয়া অস্তরে স্কুস্তি হইয়াছিল। এবং সরণা জর্মানি 
হইতে তারানাথের নিমিত্ত অতি সুন্দর প্রশংসাপত্র আনিয়াছিলেন । 
কিন্ত ছুঃখের বিষয় এই যে, কেবল বারাণসীর অধ্যাপকগণ সরলার 
সহিত অত্যন্ত কপটতা করেন । আমি ইতিপুর্বে যখন তথায় কিছুদিন 
বাম করিয়াছিলাম, তখন শুনিয়াছি কোন কোন পণ্ডিত ইহার নিন্দা 
করিতেন। কি নিন্ম করিবেন? ভুল ভ্রান্তির কথা কাহাকেও মুখে 
আনতে শুনি নাই। তত্রত্য কোন কোন পঙ্ডিত-দিগ্গজ ঘ্ৃণ। 
প্রদর্শন পূর্বক কেবল বলিতেন, “আমর! সরলাকে স্পশও করি না।” 
অথচ আমি শ্বচক্ষে গ্রতাক্ষ করিয়াছি অনেক অধ্যাপকের ও অধ্যে- 
তার হস্তে এক এক থানি সরলা, যদ্িচ তাহাদের হৃদয়ে সম্পূর্ণ কগটতা 
আছে। ইহার কারণ কেবল তাহারা বাঙ্গালিকে শিক্ষক বলিয়! 
স্বীকার করিতে লঙ্জা বোধ করেন । কিন্তু বাঙ্গালি বোপাদবরুত 
ভাগবংকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে হয়। বাঙ্গালি গৌরাঙ্গ-মন্ত্রে 
অনেকে দীক্ষিপ্ত। বাঙ্গালি জরদেবের গীতগোবিন্দের নামে ভীভা- 
দের মুখ ল'লাধুক্ত হয় । এবং বাঙ্গালি বিশ্বনাথ-কবিরত্বের সাহিত্য 
দর্পণ ভিন্ন গতি নাই বাঙ্গালি গদাধর ও গর্গাধরের নিকট তায়া- 
দের পৌনহুছিব*র্‌ ক্ষমতা নাই। বাঙ্গালিকত সরল1-শিকাকেও সকলে 
অন্তরের সহিত আদর ও সম্মান করেন, তবে বাহক অগ্ঠ ভাব 
দেখান। তাহার! তারানাথকে বাঙ্গীলিবোতে ছণা করেন, কিন্তু 
তারানাথ কেবল তীহাখেরই উপকারার্থ সরলার স্থ্টি করিয়াছেন। 
বাঙালির! যদিচ সিদ্ধান্ত-কৌমুদীতে তাহাদের সহিত ভুল্যাঁধক|ী 
তথাপি তাহা দিদ্ধান্ত-কৌমুদী বা তৎসহ্চরী সরলার অপেক্ষা 
কননা। যে-হতুক সে বিষয়েও তাহারা আপন প্রথর দক্িবলে 
্বাপীন। 
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সিদ্ধান্ত +কোমুন্ধীর টাক। সর্ধত্র সাদরে গৃহীত হওয়াষ তারানাথ 
বিজ্শষরূপ্৯ উৎসাহিত হইলেন। এই সময়ে স্ুপ্রসিদ্ধ প্রস্নকুমার 
সর্বাধিকারী সংস্কত কলেজের অধাক্ষ এবং কৃষ্ণকমল বিদ্যাশ্বুধি ভট্টা- 
চার্ধ্য প্রেপিডেন্সি কলেজের প্রধান সংস্কতাধ্যাপক ছিলেন । ইহাদের 
উভয়েরই বিদ্যা, বুদ্ধি ও শিক্ষকতা-নৈপুণ্যে অনেকে পরিচিত আছেন । 
ইঙ্ারা উভয়েই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় 
রচিত উপক্রমণিকা ও কৌমুদী পাঠ করিয়া প্রকৃতরূপ সংস্কত শিক্ষা 
কোনরূপেই সম্ভব নহে। বাস্তবিক, কথাটা অতান্ত গুরুতর । 
বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কত ব্যাকরণ কোন ক্রমেই হইতে পারে না) 
কথঞ্চিৎ হইলেও তদ্দার! সমীচীনরূপে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি সহজে 
হইতে পারে না । আমার এই কথার তাৎপর্য কে কি ভাবে লইবেন 
বলিতে পারি না। আমার যতদূর বিশ্বাস আছে, তাহাতে জানি যে, 
সংক্কত ভাঁধায় ব্যাকরণই সর্বোচ্চ শাস্্র। এবং খিনি শব-শাস্ত্র, অর্থাৎ 
ব্যাকরণে যতদৃব বুৃৎপন্ন তিনিই তত উচ্চ পণ্ডিত বলিয়! গণ্য । 
বারাণসীশ্ত চিবন্মরণীষ্ নাগোজি ভট, কাশারাম শান্মী, তচ্ছাত্র রাজা- 
রাম শাহী এবং তচ্ছাত্রবালশান্ত্রী বে তত তৎকগলে অতি উচ্চ শ্রেদগীর, 
পণ্ডিত বলিয়া গণা ছিলেন, তাহার অপব কৌন কাবণউ ছিল ন1। 
তাহার! প্রতেদুকই কেবল শ্তবুৎপন্ধ বৈয়্াকরণ চিলেন। এবং 
সংস্ুত ভাষায় সন্ত্ব।চ্চ শান্স বেদান্ত ওন্যায়। “ন্যায়ের শব্বখণ্ড ও 
বেদান্তের গ্রন্থত়েদ ধুনককাদি শব্দ শন্ই* প্রধান অঙ্গ । শ্বাহার! 
সংস্কৃত ভালরূপ জানেন না, কেবল বিশ্ববিদ্যলষেব পাঠ্য কুদ্েকখান 
কীব্য আংশিক মাত্র পাঠ করিয়াছেন, তাহারা "হয় তে! এ কথায় 
মনে করিবেন যে, আজন্ম চিরদিন ব্যাকরুণ পাঠেইঃ ঘু্দি অতিবাহিত 
হইল*ভ্রুবে অত্যাবশ্যক বিষয় কথন পাঠ করিবেন্খ। ইহা উত্তরে 
টুঁটহাদিগকে এইমাত্র বলি ঘে/রীতিমত সংস্কৃত জ্ধ্যয়ন করুন তাহা 
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হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, কেবল শবশান্েই স্গযক্‌ বুঃৎপ্তি লাভ, 
করিতে পাধিলে সঙ্গে সঙ্গে সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইবেন । ॥এ কথাও 
হয় তে! অনেকের প্রহেলিকাবৎ বোধ হইতেছে । সুতরাং তাহা- 
দিগকে অন্ঠ প্রকারে পুনরায় স্পষ্টতররূপে বলি যে, লাটিন গ্রীক ও 
আরবী ভাষার ব্যাকরণের ন্যায় সংস্কত ব্যাকরণ নহে। সংস্কৃত 
ব্যাকরণ একটা স্বতন্ত্র শাস্ত্র, এবং ভর্তৃহরি বলিয়াছেন ইহ! অপবর্গের 
দ্বার ও সর্ধশাস্ত্রের মধ্যে অতি পবিত্র। অন্ঠান্ত ভাষার ব্যাকরণ 
যেরূপ কেবল তত্তৎ ভাষা সহজে শিক্ষার উপযোগী মাত্র, সংস্কৃত 
ব্যাকরণ সেন্ূপ নহে। লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষার ব্যাকরণ শিক্ষা 
ন| করিয়াও কেবল সাহিত্য অধ্যয়ন করিম্বাই তত্তৎ ভাষা শ্ুন্দররূপ 
শিখিতে পার! যায়। কিন্ত অগ্রে ব্যাকরণ শিক্ষা না করিয়া সংস্কৃত 
ভাষায় কোন ক্রমেই পাঠ আরম্ত করাই যাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ 
লাটিন ভাষায় শব্দরূপ পাঁচ প্রকার ও ধাতুবপ চারি প্রকার জানিলেই 
সকল শব্দ ও ধাতুরূপে পণ্ডিত হইতে পারা যায়। লাটিন বা গ্রীক 
আদি ভাষার ব্যাকরণে সন্ধি প্রকরণ একেবারেই নাই। ততিন্ন 
তদদ্ধিত, কৃদত্ত ও স্ত্রীগ্রত্যয় প্রকরণ লাটিন গ্রীন আদি ভাষায় সংস্কৃতির 
স্তায় ততদূর ছুর্কবোধ নহে। ইন্যাদি নানা কারণে সে সকল 
ব্যাকরণেরসস্থতগুলি ইংরেজি বা ফ্রেঞ্চ অথবা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ 
করিয়া অনায়াসে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্ত অতিগুঢ় 
সংস্কৃত্ত ব্যাকরণ কোন ত্রামেই ভাষাস্তরে অন্থবদিত হইয়। কার্যকর 
হইতে পারে না। তাহাতে অস্থবিধাও বিস্তর। ইত্যাদি নান! 
কারণে বিদ্বচ্ছেষ্ট ও অধ্যাপ্ীন-নিপুণ কৃষ্ণকনল বিদ্যানুধি তট্রাটাখ্য 
তারানাথ তর্ধদ্৪স্পতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠোপয়োগী 
একপ একথানি স্রংস্কত সহজ ব্যাকরণ প্রস্তত করিতে অন্রো+* "করেন 
যাহাব বিভক্তি-প্রত্য়াদি কেবল বাঙালির পাঠ্য মুগ্ধবোঁধের "নয় 
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ায়ী না হই সকল দেশের পাঠোপযোগী হয়। অথচ যেন উত্তর- 
কালে পাক্লীনি-পাঠে প্রবেশিক স্বরূপ হয়। 

এইরূপে অনুরুদ্ধ হইবামাত্র তারানাথ কাল বিলম্ব না করিয়। 
তৎক্ষণাৎ আশুবোধনামক সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করিতে আরম্ভ 
করিলেন! এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইং ১৮৬৮ অন্যে আশু- 
বোধ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন । আশুবোধের গুণাগুণ ধীরপ্রককাতি 
চিরম্মরণীয় প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী যাহা বলিয়াছেন এবং জন্মীণ 
টুবনার সাহেব (আমেরিকান্‌ ও ওরিএপ্টাল্‌ লিটারারি বিকর্ডের ৩৩ 
সংখ্যায় ) যাহ! সমালোচনা করিয়াছেন তাহাই পর্য্যাপ্ত। তাহাদের 
উভয়ের কথার সার মন্দ এই যে, "যাহার! উত্তরকালে পাণিনি 
অধ্যয়ন করিবার আশা করেন, তাহাদের পক্ষে এই নূতন ব্যাকরণ 
মুগ্ধবোধ অপেক্ষ! বিশেষ উপযোগী । এবং মলিনাথ ও জয়মঙ্গল আদি 
প্রাচীন টাকাঁকারের! স্ব স্ব প্রণীত টীকায় পাণিনিমতে প্রত্যয় ও 
বিভক্ত্যাদ্ির উল্লেখ করায় তত্তৎ টাকাবোধের নিমিত্ত এই ব্যাকরণই 
উপযোগী, মুগ্ধবোধ নহে । ভট্টোজি দীক্ষিত যেরূপ পাণিনির বিশৃঙ্খল 
সপ্রগুলিকে সুশৃঙ্খুল রিয়া বিদ্যার্থীদের অশেগ সবিধা স্বুরিয়াছিছছলন 
তারানাথ তর্কবাচম্পতিও সেইমত সম্পূর্ণূপ*পষ্টণিনির অনুসরণ করিয়া 
আতশুবোধে সুধু করিরাছেন ।” স্থানে স্থানে পাণিনির জঞত্রপ্লাখিয়াছেন) 
কোথাও পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত পাণিনির একটা স্যত্র ভাঙ্গিয়া 
ছুই বা তিনটা স্মুত্র খুরিয়াছেন, এবং আবশ্তকমত কোথাওবা *স্বপ্রণীত 
সত্র বসাইয়াছেন। বোপদেব মুগ্ধবোধে »্রাদি, গতি ৪3 উপপদ 
স্রীভৃতি সমার্স একেবীরে পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং (ঢঘে কাৎ 
ইত্যাদি এবং বিকপ্মিসজ্বভাঁবেদং ) ইত্যদি সত্দ্বর'সকল প্ররকতিরই 
উদ্ভর$ড সকল অর্থে কতকগুলি প্রত্যয় এবংছ (ঘঙনলৌটেইবে ) 
&ই কত্রদ্বারা ধাতমাত্রেরই$ উত্তর ঘডীদির ধর্বধি করিয়! যে মহা 
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অব্যবস্থা করিয়াছেন সে সকল দোষ আশুবোবে নাই । * সংক্ষেপতঃ, 
ক্ষুদ্র আশুবোধে তাহার যতদূর পাগ্ডত্যের পরিচয় পাওয়ঃ গিয়াছে 
ততদুর শবার্থরত্ব বা সরলাতে পাওয়া যায় নাই; কাব্য নাটকের 
টীকাগুলির কথ! তে! ধর্তব্ই নহে। আশুবোধ সর্ধত্র প্রচলিত হইলে 
দেশের অশেষ উপকার সাধিত হইত । কিন্ত ইহাদ্বারা অশেষ উপকার 
লাঁত হইলেও যে দেশ অস্থয়াপরবশ এবং দোষ গুণ বিবেচন। না 
করিয়াই কেবল লব্ধনামাদেরই অনুসরণে ও অনুকরণে রত, সে দেশে 
কখনই ইহা সহজে চলিবে না। জর্্মাণ, ইংলগু প্রভৃতি ঘে সকল 
দেশের লোক নিয়ত উন্নতীচ্ছ ও আপন স্বার্থ ষোল আনা বুঝেন, 
সেখানে এখন আশুবোধের বিলক্ষণ আদর আছে, এবং ক্রমশং দিন 
দিন আরও বুদ্ধি হইবে। আশুবোঁধ রচিত হওয়ায় সহজে সংস্কৃত 
ব্যাকরণ শিক্ষার যে এত সুবিধা হইয়াছে, তজ্জন্ত ক্ষ্ণকমল বিদা- 
স্বধি' ভ্টাচার্য্যকেই বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। বেহেতুক কেবল 
তাহারই অনুরোধে ইহা রচিত হুইয়াছে। 

এই সময়ে ব! ইহার এক বৎসর অগ্রে বা পশ্চাৎ অস্বিক1 কাল্নার 
সনিহিত ক্চোলডাঙ্গা 'শ্রাম নিবাদী মদন 'হালদ্রারনামক, প্রজার 
হস্তগত কোন ভূমির বার-বুদ্ধির নিমিত্ত আমাদের কর্মচারীরা কাল্নার 
মুন্সেফি শিচার্ধলয়ে অভিযোগ করে । মুন্সেফের,.বিচারে উক্ত 
অভিযৌগে আমাদের পরাজয় হয়। পুনরায় বর্ধমাঁনে উপর বিচরা- 
লয়ে অপিল কর! হয়। জজ সাহেবেরও বিচাঁ আমাদের পরাভব 
হয়। অতঃপর কন্দরচারীরা এই অভিযোগের আদ্যোপান্ত বৃত্াস্ত 
তারানাথকে অবগত করিয়,হাইকোর্টে ইহায় খাস আপিল হই 
পারে কি না জঞ্ঘরিরা পাঠাইল। তারানণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ব্যবহার- 
বিদু,নহেন। সুজরাং তাহার সুপরিচিত বিখ্যাত উকিল দ্বার্ুকণনাথ 
মিত্র ও তীক্ষপী ক্রনাথদাস প্রস্ৃতিক্ষে পরামর্শ জিজ্ঞাসা কক্জীয় 
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তাহার! 'সুকটুলই কহিলেন যে, ইহার আর খাস আপীল হইতে পারে 


না এবং এই ধিধিবিরুদ্ধ আপিলে তাহার! কেহ উকিল হইতে পারি- 
বেন না। আগ্রহী তারানাথ তাহাদের কথাতে ক্ষান্ত না হুইয়! 
বলিলেন, “আচ্ছা, আমি. স্বয়ং ঘি উপস্থিত হইয়া এই আপিল হাই- 
কোর্টে উপস্থিত করি, তাহ! কি তত্রত্য জজের শুনিবেন না?” দ্বারকা- 
নাথ মিত্র প্রভৃতিরা তারানাথের আগ্রহে ও সাহসে চমত্কৃত হইয়] 
উত্তর করিলেন, “ই! তাহাদিগকে শুনিতেই হইবে, কিন্ত.কোন ফলের 
আশ] নাই।” পরে তারানাথ আপিলের হেতু লেখাইয়া৷ হাইকোর্টে 
স্বয়ং উপস্থিত করিলেন। বিচারক ক্ষিয়ার সাহেবের বিচারাসনে 
আপিল নিদ্ধীরিত হইল। কেহ কেহ বলেন উকিল দ্বারকানাথ 
মিত্র আপিলের হেতুবাদ বলয় দিরাছিলেন। যাই হউক, আপিল 
শরবণের দিন কি বিস্ময়কর দশন হইয়াছিল! যে বিচারালয়ে বিচক্ষণ 
ও অভিজ্ঞ ব্যবহারবিদেরা কত সাবধান ও সচিন্ত হইয়৷ ও সুসভ্য 
উষ্কীষ এবং প্রশস্ত বস্ত্র সজ্জিত হইয়া মুখব্যাদান করেন, বর্গের সেই 
সর্বোচ্চ ধন্মাধিকরণে তারানাথ অনাবুত-মুণ্ডিত মস্তকে ও কেবলমাত্র 
উত্তরীয়াবৃত গাত্রে ন্মগরা জুতা পরিধান গ্্বক দণঠুরমান হয়! 
অকুতোতয়ে অনর্গল বঙ্গ ভাষায় স্বপক্ষ সমর্খন্য করিতেছেন! এই 
অভূতপূর্ধ দন দশন করিবার নিমিন্ত হাইকোর্টের জুনের ব্যারিষ্টার 
ওঞ্উকিণ তথায়, উপস্থিত। তর্কবাচম্পতি অপর কোন দিকে 
দৃক্পাত না করিয়া %কবল যাক্তবন্ধ প্রভৃতি, প্রাচীন প্রসিদ্ধ ব্যরহার- 
বিদ্‌দের বচন প্রশ্নাণস্বরূপ উদ্ধারপূর্বক স্বপক্ষ সমর্থন করিতেছেন । 
শীবং পরিশেকে তাহার বক্ততা-প্রণালীতে সন্থষ্ট হুইয়াই হউক ব 
অপর যে কোন কাঁিণে হন্উক জজেক্সা, তারানাঞ্খকই অভিমতরূপ 
জন্র্ঠুলেন। অর্থাৎ মোকদ্দামা-সংক্রান্ত তারান্তরাথের অভি/প্রত 
|্সয়ের নির্ণয়ার্থ মোকাম পুনরায় কল্নার » মুন্সফী বিছার[লয়ে 
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পাঠাইলেন। স্ুপরসিদ্ধ দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতির তয় বহদরশী 
উকিলের! ঘে মোকদ্দামায় উকিল হইতে সাহস করেন নাই,“তারানং 
কেবল বুদ্ধি-প্রভাবে তাহাতে কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন । 

অতঃপর তারানাথ ভাবিয়া দেখিলেন যে, সংস্কৃত ভাষায় অদ্যা- 
বধি একথানি রীতিশুদ্ধ অভিধান হয় নাই । অমরকোষ, বিশ্ব প্রকাশ, 
নিঘণ্ট, প্রভৃতি অনেক অভিধান আছে বটে, কিন্ত তাহাদের শব্দ 
বিন্যাস অকরাদিক্রমে না থাকায় অত্যন্ত অস্থবিধা, এবং €কোন 
শবেরই বুযুৎপত্তি বা আন্নবঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই নাই। এবং 
উইল্সন সাহেবের ও রাজ! রাধাকান্তদেবের ষে অভিধান আছে 
তাহাও অনেক বিষয়ে অসম্পূর্ণ! অতএব সর্বতোভাবে পূর্ণাঙ্গ 
একখানি অভিধান প্রস্তত করিতে মানস করিয়া বেদ, শ্রুতি, স্থৃতি, 
পুরাণ, মীমাংসা, জ্যোতিষ, তন্ত্র, বৈদ্যক, ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কা- 
রাদি সমালোচনা করিয়। প্রথমতঃ কেবল বহু শব্ধ সংগ্রহ করিলেন । 
এইরূপে অসংখ্য শব্দ সংগ্রহ করিয়। দেখিলেন যে, এই সকল শব্দের 
বুৎ্পত্তি, স্থানবিশেষে বিভিন্ন অর্থ ও আন্ুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
প্রকাশক স্থুবহৎ অভিধান মুদ্রাঙ্কনে অনান পর্িদশ, সহজ মুদ্রা ন্যয় 
হইবে । তাহার তাৎকালিক অবস্থায় অত বিপুল অর্থ ব্যয় কোনরূপে 
সম্ভবে না ভাবিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন । কিন্তু পরে প্রকৃত যত 
ব্যয় হইয়াছিল তাহা তর্কবাচম্পতি গণিত শাস্ত্রে তাদৃশ' স্থপর্থিত 
হইয়া ও'তখন অনুমান কদিতে পারেন নাই । |ঁণরে যাহাই হউক, 
তিনি' সদস্চৎ বিবেচন! না«করিয়া কোন বিষয়ে সঙ্কল্প করিতেন না। 
এবং কোন বিষয়ে“একবার সঙ্কল্প করিলে তার*নাথ প্রাকৃত লোকে 
স্ায় তাহা সহন্ধে গ্যাগ করিতেন না। যখন এতাদৃশ স্থবৃহৎ অভিধান 
ুদরান্তনের ব্যয়ন্্বাহার্থ অর্থসংগ্রহের অন্ত কোন দিকে কন 
উপায় দেখিতে পাইলেন না, তখন খঙ্গাধিপ-স্থাপিত বিদ্যাবিভা' 
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'সমাজের প্রধ্টন অধ্াক্ষ বিদ্যোত্সাহী ডিরেক্টার উড্রো৷ সাহেবকে 
আগীন সঙ্ল্প জানাইলেন। ইহা! জানাইবামাত্র উড্রোমহান্ুভাবদ্বারা 
প্রোৎসাহিত হইয়! বঙ্গাধিপ তাদৃশ অত্যাবশ্তকীয় সংস্কৃত অভিধানের 
মুদ্রাঙ্কন-ব্যয় সাহায্যার্থ দশ সহত্র মুদ্র! দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । যদিচ 
পুস্তকের অবয়ব পুর্ব কল্পিতরূপের দ্বিগুণ হওয়াতে বঙ্গাধিপ পরি- 
সমাপ্তিতে পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রাই দিয়াছিলেন। বর্গাধিপের উক্তরূপ 
আনুকূল্য দানের আদেশ পাইবামাত্র তারানাথ তথাবিধ পুণাঙ্গ 
অভিধান রচনা আরন্ত করিলেন । 

কিন্তু তাদৃশ বৃহৎ অভিধান-প্রচার বহুকালাপেক্ষী ভাবিয়া সংস্কৃত 
বিদ্যালয়াধ্যক্ষ মহাম্মা গ্রসন্নকুমার সর্ধাধিকারী ও প্রেসিডেন্সি 
কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক তীক্কধী কঝ্কমল বিদ্যান্বধি তট্টাচার্যয 
ইহারা উভয়ে তর্কবাচস্পতিকে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের উপযোগী এক- 
খানি ক্ষুদ্র সংস্কত কোষ আপাততঃ প্রচার করিতে অনুরোধ করায় 
তিনি প্রথমতঃ শব্স্তোম-মহানিধিনামক অভিধান প্রচার করেন। 
তাহার তাঁদৃুশ অর্থাভাবে এবং গ্রাহকগণের সুবিধার নিমিত্ত তিনি 
ইহা খওশ্ঃ প্রচার রুরিধা! পাঁচ খণ্ডে পূর্ণ করেন । ইহান্জ প্রথম খণ্ড 
ইং১৮৬৯ অন্দের ১লা ফেব্রুয়ারিতে বাহির | ইং১৮৮৭ অব্দের 
আরস্তে ইহা সম্পূর্ণ করেন । 

*শবন্তোমমহানিধি অভিধান ১৩২ কন্ধায়, অর্থাৎ চারি-পৃা ফম্মার 
৫২৬ পৃষ্ঠায় পূর্ণ হু 9 বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠ্য সাহিত্য অলঙ্কার, 
স্বৃতি ও স্তায়ে প্রযুক্ত সকল শব্দ ও ধাতু ইত্ঙতে পাওয়া বায়? তন্মধ্যে 
ধেঁ গুলি মূলধাতু, তাহার! প্রত্যেকে কোন গণী বা'॥কোন্‌ পদদী সে 
বাঃঅনিট সকর্মক বা অকর্ধ্ক এবং লট গু নুঙ বিভাঁতিতে প্রত্যেকের 
রূগত্েধ দিত হইয়াছে। নিরুক্তমতে শব্দমাই তুসূলকণী সুুরাং 
গুলির প্রথনতঃ ব্যাকরণ ক্রিয়া, লিঙ্গুতেদঃ অবয়বার্থ, ও অর্থবিশেষ, 
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দণিত হইয়াছে ; অনন্তর অর্থবিশেষে লিক্লভেদ ও নতি প্রত্যর়ভেদ, 
স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে । ইহার অধিক আর কি "অভিধানে 
জানিবার আশা কর! যাইতে পাঁরে? এনং স্তানে স্থানে অর্থ বোঁধের 
সুবিধার নিমিত্ত বঙ্গীয় ভাষাতেও অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে । সংস্কৃত 
ভাষায় এপর্যন্ত, কি প্রাচীন বা কি নব্য, যত অভিধানের সমষ্টি হই- 
য়াছে তাহার কোন খানিতে কি এই সকল অবগ্তজ্ঞাতব্য বিষয় অমাক্‌ 
রূপে পাঁওয় যায়? ইহা শব্দন্তোমমহানিধি-নীমক তাবানাথ তর্ক- 
বাচস্পতির ক্ষুদ্র অভিধান। এই ক্ষুদ্র অভিধান রচনাদ্বারী তর্ক; 
বাঁচম্পতি সংস্কৃত ভাষা উন্নতির কি সহজ উপায় করিয়াছেন, এবং 
ইহার অভাবে সংস্কৃত পাঠীদের কত অস্ুবিধা ছিল তাহা পাঠক স্বয়ং 
অনুমান করুন। আমি তাদৃশ প্রত্যক্ষ বিষয়ে মতামত প্রকাশে 
পাঠকের সুমূল্য সময়ের অপব্যয় করিতে চাহি না। তবে, এইমাত্র 
না বলির থাকিতে পারি না যে ইহাতেও, অর্থাৎ শব্দস্তোমমহানিধিতে 
তাদৃশ অপাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি ও দর্শনের পরিচয় দেওয়াতেও 
তাঁরানাথের গৌরব তাঁদৃশ পরিমাণে বৃদ্ধি হয় নাই । যেহেতুক, আমি 
তর্ববাচস্পতিব অন্তঃসাঁরে সুপরিচিত । (১ | 
এই পুস্তকখানি প্রচারে তাহার বিলক্ষণ অর্থাগম ও সন্মানবৃদ্ধি 
হওয়াতে তীচছার, প্রথম-প্রহ্থন শব্দার্থরত্রের তাদৃশ অন্তাঁয়-বিপত্তি-জন্ত 
অন্তঃকরণের নিরুৎসাহতম অপনীত হইয়া উতৎসাংশিখা প্রবলবেগ 
গ্রজলিত হইল। শব্দস্তোনমহানিধি স্বপ্রভাঁবে রাজদ্বারে যখোচত 
সম্মানিত € আদৃত হইয়াচ্ছিল, এবং এই পুষ্তকের অনেকগুলি রাজ 
প্রতিনিধিরা ক্রয় করিরাছিলেন। অতঃপর তীঁছার পুর্ধবসঙ্কলিত বৃহৎ 
অভিধান রচনাক বৃত্ত হইলেন। 


+++ (8 পর ১ রক 


অফম পরিচ্ছেদ । 


শা শিসআর। ধট এ 


বাঁচম্পত্য বৃহৎ অভিধান, বহুবিবাহ-বাদ, 
মানোন্নতি, দেহত্যাগ | 


সর্ধশান্ত্রবিশারদ তারানাথ তর্কবাচম্পতি আপন চির-মনঃকক্সিত 
বৃহৎ সংস্কতাভিধান মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়সাহাধ্যার্থ বঙ্গাধিপের তাদৃশ 
অনুপলক্ষিত আন্গকুল্য প্রাপ্তিতে চতুরগণ উৎসাহের সহিত বাচস্পত্য 
বৃহদভিধান প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার শয়নাগারের বহিঃ- 
প্রকোষ্ঠে চতুঃপার্খে বৃহ্দভিধান রচনার উপযোগী স্তুপাঁকার বেদ, 
বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, দর্শন, ব্যাকরণ ও কাব্যালঙ্কার আদির 
পুতি ও পুস্তকের অভ্যন্তরে ভূম্যাসনে আসীন হইয়া প্রত্যহ তদগতচিত্তে 
যদৃচ্ছাক্রমে বিভিন্ন পুঁথির পত্র ইাট্কাইতেছেন দেখিলে বোধ হইত 
ঘেন সন্নিহিত পুস্তকরাশির প্রত্যেক পুঁথির প্রত্যেক পাতের প্রতোক 
অঙ্গ তাহার হৃদয়ে অক্রিত আছে। অবিশ্রান্ত"্চীরাৰৃত পুঁথির প্রত 
খুলিয়। দিবার নিশি্ত সর্ধদা একজন সামান্ত *কেতনের ভৃত্য তাহার' 
নিকট উপস্থিত,থাকিত। 

*নানা! পুস্তক গ্রণয়নদ্বারা তারানাথ পূর্বকৃত খণ*প্রায় সমুদয় পরি- 
শোধ করিয়াছিলেন ) ত্রিহছুত জেলাস্থ পৈতৃক সম্পতি বিক্রযদ্বার! 
অবশিষ্ট খণ হইতে সুঁক্তিলাভেন্ব আশয়ে তিনি, এই সময়ে গ্রীস্মাবকাশে 
্ীঃফরপুরে গন করিগুলন। তৎকালে” তততত্য উকিল মোক্তার 
প্রভৃতির! মিলিত হইয়ী তথাঞ্কার চতুতুণ্দনাথ বা গহরিসভানামক 
এবজ্টা ওবর্দসভা স্থাপন করিয়াছিলেন। তারানা বিষয় বিক্রয় 
কুদ্রিয়া মুজঃফরপুর হইতে প্রতঞাগমনের দিন সহসট উক্ত সভায় বক্তা 


(৮৪ ) 


করিবার নিমিত্ত জজের উকিলের! তারানাথকে অনুষ্ঠরাধ করেন। 
তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের অনুরোধ রক্ষান় সম্মত হইয্‌। চতুভূজ 
স্থানের সভামওপে গির। স্থশিক্ষিত দেশীয় ও বাঙ্গালি অনেক ভদ্র- 
লোকের মধ্যে জুললিত হিন্দী ভাবায় দীর্ঘ উপস্থিত বক্তৃতাদার৷ 
যড় দর্শনের মত ব্যাখ! করিয়া সভাস্থ সকলকে চমত্কৃত করিয়াছিলেন । 
বক্ততাকালে অনেকে, ধাহারা তাহাকে জানিতেন না, মনে করিয়া” 
ছিলেন যে, নিশ্চয়ই তিনি কোন হিন্দৃস্থানী পণ্ডিত হইবেন। এস্কলে 
একথা উল্লেখের অভিপ্রায় এই যে, তিনি উপস্থিত বক্তৃতায় পটু 
ছিলেন এবং হিন্দীভাষা উত্তমরূপ জানিতেন। এইরূপ, তিনি 
ইংরেজি ভাষার এক বর্ণেও পরিচিত ছিলেন না, অথচ দেখিয়াছি, 
ইংরেজি ভাষায় প্রচলিত চিঠিপত্র পাঠ করিয়া শুনীইলে তিনি তাহার 
স্থল মন্ম আনারাসে গ্রহণ করিতে গারিতেন। 

এই স্ময়ে তর্কবাঁচস্পতি ধাতুরূপাদশ ১৯২৬ সন্বতৈে রচনা করি- 
লেন। অনেক সময়ে সংস্কতে ব্যুৎ্পন্ন পণ্ডিতেরাও ব্যাকরণের 
সকল হ্তত্রের মন্দার্ স্মরণ রাখিতে না! পারায় ধাতুরূপকরণকালে যে 
বিষম ভ্রম গ্রমাদে পঙ্তিত হয়েন তাহা নিবারণার্থ এই গ্রন্থ রচন! 
'করেন। এই গ্রন্থে প্রত্যেক ধাতু কোন্‌ গণী, কোন্‌ পদী, সকর্্মক 
বা অকর্্মক, সেট্‌ বা! অনিষ্ট এবং লু লুঙ, লিট, প্রভৃতি বিভক্তিতে 
বিভিন্ন বাচ্যে রূপ র্শিত হইয়াছে । এবং বিশেষ বিশেষ কৃ প্রত্যয়ে 
বিশেষ বিশেষ রূপ দরশিত।হইয়াছে। স্থুলতঃ, রাতুরূপাদর্শ পাঠে থে 
কোন ধাতুর যেকোন ভি ব1 কত প্রত্যয়ের যোগে কিদপ আকার- 
পরিবর্তন হয় তাস! অতি সহজে জানা যাইতেন্পারে ।০ ফল কথ! শট 
ষে, ইহাদ্বারা ধাতুজপ-সব্বন্ধে যাহা! কিছু জ্ঞের "তাহা সংস্কৃত পাঠীর! 
সহজে জ'নিতে পারে। অধ্যাপব দেরও অনেক সময় ইহা! সন্দেহ 
ভঞ্জনের স্থল হইযাঁছে। ইহা প্রধান? পাণিনি-মতেই রচিত হই 


(৮৫ ) 


ষাছে। এধং ইহাতে আবশ্তকমত মতান্তরে রূপতেদও দেখ।ইতে 
করি হয় গ্লীই4 ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতমগ্লীতে বিশেষরূপ আদৃত হওয়ায় 
তর্কবাচস্পতি কিছু দিন পরে শব্দরূপ করণের সুবিধার নিমিত্ত শব- 
রূপাদর্শ নামে একখানি গ্রন্থ প্রচার করিলেন । এই ছুইথানি গ্রন্থ ও 
আশুবোধ রচন! করিয়া তারাঁনাথ সহজে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার অশেষ 
নুবিধা করিয়! গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে,সারগ্রাহী ও বিদ্চ্ছে-্ঠ 
সপস্কত কলেজের ভূতপূর্বব অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্ধাধিকারী এঁ পুস্তক 
গুলির যেরূপ সমাদর করিতেন, এখন আর সেরূপ দেখিতে পাই না । 
অথচ শুনিতে পাই যে, সংস্কৃত পণ্ডিত মাত্রই তারানাথের গুণে 
অপরিচিত নহেন। সে কথা এস্থলে অনাবশ্ঠক । আমরা গ্রাম্য বর্ধর । 
স্বলবুদ্ধিতে এইমাত্র বুঝি যে, “গুণী গুণং বেত্তি, ন বেত্তি নিগুণিঃ। 
করী মৃগেন্ত্রন্ত বেত্তি বলং ন মুধিকঃ1” এ বিবেচনায় উদারচেত 
শান্তপ্রক্ৃতি বিদ্যাদিগ্গজ প্রসন্নকুমার সর্ধাধিকারীই তারানাথের 
কা্যতঃ গুগগ্রাহী ছিলেন। এবং তিনি নিতান্ত নিম্পৃহ ছিলেন 
বলিয়। এ জগতে তাদৃশ উচ্চ নাম বাহির করিয়া যান্‌ নাই। 

* খৃষ্টায় ১৮৭৩ অবেবাচস্পত্য বৃহদভিধানেহ প্রথম থৃও মুদ্রিত ও 
প্রচারিত হইছিল | প্রথম খণ্ড চারিপষ্ঠা, ফর্মার ষাট ফর্খাক়, 
অর্থাৎ দুইশত, আট্ত্রিশ পৃষ্টায় পূর্ণ হইয়াছে। প্রথম ঃখগু প্রচার 
কলে নি মনে*করিয়াছিলেন এইরূপ দশ খণ্ডে অভিধান সমাপ্ত 
করিবেন। কিন্তু $ ১৮৮৪ অবে ইহা এইরূপ দ্বাবিংশতি খণ্ডে সম্পূর্ণ 
হইয়াছিল। এই *অভিধানের প্রতিপাদ্য »বিষয়গুলি সবিশেষরূপে 
লেখ কর! অনাবশ্তকঞ স্থূল কথায় এইমীত্র বন্ধি যে, ইউরোপ ও 
আমেরিক! খণ্ডে প্রচর্ষরিত মে কোন অর্$ভধান ব1 ঈগবিদ্যোদধিতে (১) 


ঞ 
শা, শা শাসিত পপপািসপপাপিপিপিলপপ টিপীশি শশী টি ছিল এ 


৯(২)৬ নিদো|দধি_-%305010196180) যে অভিধান প্রজ্জাকক শক-মন্বন্ধে সথযাহী 
$$% জ্ঞ।তন্য জানিতে পাওয়। যায়।॥ 
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যেমন প্রত্যেক শব্দে যাহা কিছু জ্ঞের় সকলই পাঁওয়! যায়ঃ এই বাচ- 
সত্য বৃহদভিধানও সেইরূপ । তাহাদের কোন খানি অর্পেক্ষা কোন 

ংশে অণুমাত্র ন্যুন নহে। বরং ইহা সংস্কৃত ভাষায় হওয়াতে ইহাতে 
এমন অতিরিক্ত অনেক বিষয় আছে যাহা পৃথিবীর কোন ভাষায় 
কোন কোষে থাকিতে পারে না। প্রতি শব্দের অর্থ বিশেষে লিঙঈগভেদ, 
অবয়বার্থ, ব্যাকরণপ্রক্রিয়া, অর্থবিশেষে প্রককৃতি-প্রত্যয়-ভেদ, প্রত্যেক 
শব্দ যেষে অর্থে যে যে গ্রন্থে প্রযুক্ত, এবং তৎসংস্থ্ট শাস্তব্যবস্থ! 
আ।[ধ থাহা কিছু জ্ঞাতব্য সকলই এই অভিধানে স্ুন্দররূপ পাওয়া] 
যায়। স্ুলতঃ, ধাহার একখানি বাচস্পত্য বুহদভিধান আছে, তিনি 
সর্ব শান্ত্বের সার সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন বলিলে অতুযুক্তি হইবে 
না। এই কোষে তারানথ তর্কবাচস্পতি স্থলবিশেষে যে সকল 
আবন্যকমত শাস্ত্রব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাদের প্রামাণিকতার উদাহরণ 
স্বরূপ অয়ন শব্দে যাহা লিখিয়াছেন তাহার স্থুল মর্ম নিয়ে বিবৃত 
হইল। ইউরোপীয় জোতির্বিদেরা ৩৩৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৮ 
সেকেণ্ডে পৃথিবী একবার ু্যকে প্রদক্ষিণ করে বলিয়া তদন্্সারে 
তাড়ারা প্রত্যেক মাষেন্র দিন সংখ্য। নিদ্ধীরিত করিয়াছেন, এবং পুতি 
চতুর্থ বৎসরে ফেব্রুয়ারি সাসে এক দিন অধিক স্থির করিয়াছেন। 
তাহাতেও প্রতি বত্সর ১ মিনিট ২ সেকেও অধিক. হওয়াতে যে 
মহাদোষ ঘটিতে পরে তাহা স্পষ্টর্ূপে দেখাইয়া, গরে আধ্যজ্যোতি- 
ব্বিদ্দের অয়ন গণনাতে গে এন্ধপ কোন দোষই (্াই,তাহা বিশদরূপে 
দেখাইয়াচছেন (১)। এবং বোরাণনীর অতি প্রসিদ্ধ জেযোতির্বিদ্‌ বাপুদেব 


হিরা 7 শশা € ত) 
€) বাস্তবিকই $ ইরূপ ননয়-শণনা-বিভ্রাট, লহয়! সমুদয় ইউরে।পে জেোিবি- 
ম্মওলীর মধো সময়ে সয়ে মহ! হুলক্কন পড়িয়! থাকে | শুনিলৈ পাঠক চমৎকৃত হইবেন 
যে এই দেধ-নিঝরেণের জন্য কখন কথন? অক্টোবর মান হইতে ১* দিন কন 
কর্িঝা লওয়া পর্য্যন্ত হইয়ছে। কিন্ত আধ্যদের অক্পন-গণনায় পে শিড়ন্বনার 


' আঁশস্বা! নাই। 








লাস শা পিপি 
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“শাস্ত্রী যে স্বপ্রশ্ীত গ্রন্থে অযন-গণনায় কুর্ষ)সিদ্ধান্তের মত ইংরেজি 
মতাঁনুসাধে যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহ! যে নিতান্ত ভ্রমাত্মক, 
তর্কবাঁচস্পতি তাহা এস্কলে স্পষ্টরূপে যুক্তিদ্বার৷ প্রমাণ করিয়াছেন। 
কিন্ত এইবপ প্রকাশ্তরূপে তাহার অমন্ত্রমজনক তাঁদুশ মহত ভ্রম প্রচারে ও 
বাপুদেব শাস্ত্রী কোন উত্তরই করিতে পাবেন নাই। তগাপি আগ্রহী 

তারানাথ ইহার অনেক দিন পরে ইং১৮৮৫ অন্দে যখন কাবাগমন 
করেন, তখন তথাকার বর্তমান নৈয়ায়িক-চুড়ামণি কৈলাসচন্ত্র 
শিরোমণিদ্বারা বাপুদেবের এবিষয়ে মত জানিয়া। পাঠান । বাপুদেব 
শাস্ত্রী উক্ত শিরোমণিকে আপন গৃহে বপিয়া হিন্দীভাঁষায় এইমাত্র 
উত্তর করিলেন “আমার ভ্রম বাহির করা তর্কবাচম্পতির প্রগল্ভতা ; 
এবং আমা খুষ্টানদিগের হ্যায় সকলের সকল কথার উত্তর দিই ন11৮ 
অথচ জগতের বিশ্বাস যে, জ্যোতিষ শাস্ত্রে বাপুদেব শান্্ীর স্ায় 
স্পঙ্ডিত এক্ষণে ভারতে কেহ ছিলেন না!। এবিষয়ে অধিক কথা 
অনাবশ্তক। তর্কবাচস্পতির বৃহদভিধান হইতে উদ্ধৃত অনশনে শাস্তর- 
ব্যবস্থার গ্রামাণিকতা দেখাইবার নিমিত্তই এপ্রবন্ধ এন্থণে অবতীর্ণ 
হইয়াছিল। এবংঞইহাই বথেষ্ট হইল। তুবে বাপুদেক শাস্ত্রী ও» 
তারানাথ ইহাদের উভয়ের জ্যোতিষ শাস্ধে খ্যুৎপত্তির তারতম্য- 
সম্বন্ধে এইমান বলি যে, বাপুদেবকে লোকে “দূরের &কশে ঘন 
দেএ্খন” এবং তারাঁনাথ “গেয়ে? যোগী ভিক্‌ গান্‌ না”। 

এতভিপ্ন এই ই স্ার্চঁর গ্রারস্তে পাণিনি-মতান্থ্যায়ী পিঙ্গান্থশীসন, 
পা নীয় মতে অকারাদি ক্রমে কুৎ ও তন্ছির্ত ্রত্যয়দারা ধাতুর ও 
শর রূপভেদ এবং অর্থভেদ, উপাদিমতে' ্রত্যগবাস্ অকারাদি ক্রমে 
ধাডু ও শব্ের বূপভেদ ও অর্থভেদ,এবংপরজ্চ ও যৌগিক আদি শের 
নিয়মাঝিশেব পরিষফাররূপে র্শিত হইয়াছে। 

ই অভিধান সংকলনে তাবানাগ ছর্ববচঈপতির দর্শন, ছুদি 
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ও পরিশ্রমের বিশেষ পরিচয় হইয়াছে। সুসভ্য ইউরেখপ ,ও আমে-' 
রিকায় এপধ্যন্ত যে সকল স্ুবৃহৎ অভিধান বা বিদ্যোদধি প্রস্তত 
হইয়াছে, সে সকলই অশেষ প্রশ'সাভাজন। অথচ তাহার প্রত্যেক 
থানি বলিষ্ঠ মাংসাশা স্বাধীনজাতীয় অন্যুন দশ ব্যক্তির মিলিত 
পরিশ্রমে রচিত হইয়াছে। কিন্তু এতাদৃশ বৃহত্তর 'ও অধিকতর সার- 
পুর্ণ বাচস্পত্য অভিধান নিরামিষভোজী হবিধ্যাশী বিজিতজাতীর 
একজনমীত্র বৃদ্ধ বাঙ্গালির লেখনী প্রস্তত। ইহাই যথেষ্ট; এবিষয়ে 
অধিকতর বল! অনাবশ্তক ! বিশেষতঃ যখন ইংলগ্ডে ম্যাকস্সুলা্র 
ও অপর বিদ্যািগ্গজ জন্মানের বাঁচম্পত্য অভিধানের প্রচুর প্রশংসা 
করিয়াছেন, তখন তাহাদের উপর বাক্যস্ফুট করাম্ম আমার গ্রগল্ভতা 
প্রকাশ মাত্র । 

অতিরিক্ত এইমাত্র বলি যে, এ পর্ষ্যস্ত তিনি যত গ্রন্থ মুদ্রিত 
করিয়াছিলেন, তাহাদের মুদ্রাঙ্কনকালে মুদ্রীস্থলন (১) তিনি যাঁবৎ 
শোধন করিয়াছিলেন । কখন তিনি একোন অশীতি বর্ষ বয়সেও 
উপনেত্র ব্যবহার করেন নাই, অথচ তাহার আসন্নপ্রী কালেও 
£য' সকল এদ্রা্থলন শোধন করিয়াছিলেন, 'তাঙ্ধর কোন থানিতে 
একটীও মুদ্রাপ্রমাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং অভিধান 
প্রণয়ন সমর্মেই 'ইং ১৮৭৪ অন্দে তাহাঁকে পেন্সন লইতে হইয়াছিল | 

এই অভিধান খণ্শঃ গ্রচারকালে চিরস্মরণীকস ঈশ্বরচন্্র বিা- 
সাগরের সহিত বহুবিবাহ প্রবন্ধ লইস়া তারানা বিষম বাদাগবাদ 
উপস্থিত হ্য়। এই বিবাঁছে লিপ্ত থাকায় তাহাকে অনেকে অন 
রূপ কথা বলেন স্বতরাং' সাধারণের প্রকৃত তথ্য বিদিতার্থ এহ 
বিবাদ আমূল ধাবথ বর্ণন। করি।, স্থবিখ্যাত বিদ্যাসাগর কুৎফিত 
ওল্মশেষ অনর্থের ডে অন্মদ্দেশ-প্রচলিত বহুবিবাহ-প্রথা উঠাইবার 

হিতারবর 99 ছি] খান, ধান বাহাকে ক বলে। 
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অভিপ্রায় শীনা শাস্ত্রের বচন সংগ্রহপূব্বক ইহার অশাস্ত্রীরতা প্রমাণ 
করিবার উদ্দেশে একখানি পুস্তক প্রচার করেন। বিদ্যানীগর ষে 
পুস্তক গ্রচার করিয়াছিলেন, তাহ। অনেকেই পাঠ করিয়াছেন ; এবং 
খাহারা অদ্যাবধি তাহা পাঠ করেন নাই, তীহাঁতা এখনও নিরপেক্ষ- 
ভাবে পাঠ করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে, বিদ্যাসাগর আর্ধ্য- 
ধর্মশাস্ত্রের বচন অনুসারে বহুবিবাহ-প্রথার অশাস্্ীয়তা প্রমাণ 
করিতে গিয়া বর্তমান পঞণ্ডিতগণকে আকার ইঙ্গিতে সদর্পে গ্রতি- 
পক্ষতাচবণে আহ্বান করিয়াছিলেন । বিদ্যাসাগর আধ্য-ধর্শশাস্ত্রের 
বচনদ্বারা অযথারূপে বহুবিবাহের অশান্্ীয়ভা। সমর্থন করিতে গিয়া 
তাদৃশ স্বীয় অসাধারণ পাঙিত্যের দস্ত করায় দেশের যাবতীয় পণ্ডিত 
উত্তেজিত হইয়াছিলেন। অনেকেই কেবল অর্থাভাবে বা ব্যয়কুগ্ঠতা- 
বশতঃ পুস্তক প্রচার করিয়া উত্তর “দিতে পারেন নাই । কয়েক-জন 
মাত্র উত্তর প্রচার করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে মুরসিদাবাদের স্থবিখ্যাত 
গঙ্গাধর কখিরত্ব, বেদক্ঞপ্রবর সতাব্রত সানশ্রমী ও তারানাথ তক" 
বাচস্পতি এই তিন জন প্রধান। তর্কবাচম্পতি সংস্কত ভাষাতেই 
পুস্তক প্রচার করিনা ধুদ্যাসাগরকে যথোচিত পন্মাননার সহিত উত্তর 
দিয়াছিলেন। এবং ভর্কবাচস্পতি বিদ্যাপাঁগবেরই উদ্ধত্ত বচন ও 


অন্তান্ত বনু শাস্ত্রীয় বচন এবং প্রাচীন উদ্বাহরণদ্বারা রুহুবিবাহের 
শান্দ্রীয়তাও প্রমাণ +ঝরিয়াছিলেন । স্বমতে বহুবিত্বীহ উচিত কি না 


তারানাথ কিছুই বন্সেন নাই। তিনি বিদ্যাসাগরের পাণডত্যাক্ষালনে 
ও কৌলিন্ত-প্র্থন্ *গনাবশ্তক নিন্দাবাদে এবং পশ্ডিতমগুনীকে 
ভুক্তিপক্ষতাচরপ্র্থ সাটোপ আহ্বানে উত্তেজিত ইইফুই কেবল জগৎকে 
দেখাইয়াছিলেন যে, ববিদ্যাস]গরের যুক্তি গুণি শায়াুসারে নিতান্ত 
অগ্নার । ইহারা তিন জনে উত্তর* দেওয়ট্তৈ বিদ্যাসাগর একেবারে 
তেলে বেগুণে জলিম়্া উঠিঘেন। এবং তছুক্তন্ে বিদ্যাসাগর শখ 
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দ্বিতীয় পুস্তকে শাস্ত্রীয় কথার সামান্তরূপ মাত্র প্রতুা্তর টিয়া সমুদক্ 
পুস্তকথানি কেবল অশ্লীল কটুক্তিতে পুর্ণ করিয়াছিলেন । ৫7 পুস্তক- 
খানিও অনেকে দেখিক়াছেন ; যাহার। না দেখিয়াছেন এখনও মনে 
করিলে দেখিতে পারেন৷ বিদ্যাসংগর শাস্ত্রীর তর্কে স্বীয় গ্রাম্য 
রসিকতা প্রদশনপূর্বক যত অশ্লীল কটুক্তি বর্ষণ করিয়াছিলেন, 

"তাহার অধিকাংশেরই তারানাথ উর্কীটম্গীতি লক্ষ্য হিলেন। 

গঙ্গাধর কবিরত্র বিদ্যাসাগরের দ্বিতীর পুস্তকেরও সর্ধাঙ্গের ষোল 
অণা উওর দিরাছিলেন। তবে বিদ্যাসাগরের কটুক্তির উত্তরে 
গঙ্গাধর স্বমধ্যাদানাশক গ্রাম্য রূপিকত। প্রকাশ করেন নাই । 
কিন্ত কটুক্তির ষোল আন উত্তর দিয়াছিলেন। ধর্ম শাস্তের তর্কে 
তাদৃশ অশ্লীল কটুক্তিতে চমত্কৃত হইয়া তারানাথ আর কোঁন 
পুনরুভ্তর দিলেন না। তারানাথের পুনরুভ্তব না দিবার প্রধান 
কারণ এই যে, তিনি দেখিলেন ইদাশীস্তন সুশিক্ষিতেবাও বিদ্যা- 
সাগরের প্রযুক্ত অশ্রীল গ্রাম্য রসিকতান্স বড়ই মহোলান ও উচ্চৈঃস্বরে 
জয়ধ্বনি করিতেছেন। সুতরাং দেশের এরূপ অবস্থায় বাক্যস্ফ,ট করাই 
তাহার নিতা? স্ত নির্কদ্ধিত! প্রকশি ভাবিয় ৷ অতঃপর নিকুত্তর রহিলেন। 
বাহাকার বা প্রকাণ্ত আচরণে কাহারও প্রকৃত আকুতি জাঁনা পায় 
না। তারাঁনাথ এইরূপ নিরুত্তর থাকায় পুনরায় একখানি অতি 
কদর্য্য নীচ অশ্রীলপূরণ কুদ্র বেনামী পুস্তিকা প্রচার হইল। আঁমি 
সেই জঘন্য পুস্তিকাৰ কুৎসিত নামটা কোন ক্মেই নির্ণজ্জ হই! 
উচ্চানণ করিতে পারিলাম নাঁ। আমি বলি্ে*-)রি ন! পুস্তিকা 
খানির একপ সাধারণের এ্রীড়াজনক নাম দেওয়াতে কেন রসিক 
লেখককে ফোর আদালত 'সলস্কৃত করিতে হয় নাই। পুস্তিকা 
থানির লেখন-প্রণালী, শব্বিস্ঠাস ও ইহাতে যে সকল রঃ কথ৷ 
গুকাশ হইয়াছে, তদ্থারা নিঃসদেহ এ্রমাণ হইতেছে ফেট ইহ! 


( ৯১ ) 


বিদ্যাসাগঞ্েরই লেখনীনির্গত, অপব কাহারও কোন ক্রমেই নহে। 
তন্কৰ অনকে বলিতে পাবেন “বিদ্যাসাগবমহাঁশব কি প্রাকৃত 
লোকের স্তাঁয় এত নীচ ও কাঁপুকষ যে, বেনামী পুস্তক লিখিয়। 
গালি দ্রিবেন ?” মে কথার উত্তর আমি দিতে পারি না! তবে, 
আমি যত দূর জানি, তখন সকলেরই এইরূপ বিশ্বাস ছিল। দ্বিতীয়তঃ 
অপর কেহ বিনা কারণে ঘরের পরস! বায় করিয়া নিরামিষ-ভোজী 
নির্কিবাদী তারানাথকে সহসা তাদৃশ ঘ্বণিত কটুক্তি কেন করিবে? 
কিন্তু আমাঁদেব সভ্যতাভিমানীরা এতদূন বিকৃত ও পরিভ্রষ্ট যে, 
[বদ্যাসাগবের তাদৃশ ত্রাড়াজনক অতি কুৎসিত রচনায় কত সুশিক্ষিত 
লোক পর্য্যন্ত আনন্দে পুলকিত ও ভাবে গদ্গদ হইয়'ছিলেন তাহ 
অদ্যাপি মামার বিলক্ষণ স্মরণ আছে। এই জন্ত পুস্তিকাতে তারানাথের 
“ঘূর্ণায়মান” আদি যে ছুই একটা ব্যাকবণ অশ্ুদ্ধিব কথা উল্লেখ ছিল 
তর্কবাচম্পূতি কেবলমাত্র তাহার উত্তর বঙ্গভাঁষায় কয়েকপত্রে মুদ্রিত 
ও প্রচারিত করেন। তাহাতে বিদ্যাদাগর-প্রযুক্ত কটুক্তির কোন 
উল্লেখই করেন নাই । তারাঁনাথ এই প্রবন্ধের নাম দিয়াছিলেন 
“লগটা থাকিলে পড়ে নন 1” 

' ইং৯৮৭৫ সীলে তারানাথ রাঁজপ্রশস্তি পিখেনু ॥ ইহ! ভারতেশ্বরী 
জ্যেষ্টকুমারের, ভারত আগমনকালে বঙ্গবাসাবা তারানাথকে গ্রমুখ 
কৃৰিয়। ধখন তাছার অভ্যর্থনা করেন, সেই সঠয়ে «এই ক্ষুদ্র পদ্য 
গ্রন্থখাঁনি রচিত ?, এবং ততৎপরে “তুলাদ্বানাদি পদ্ধতি? ও* “গয়া- 
শ্রান্ধাদি পদ্ধতি” ছইথানি প্রাচীন ধর্শশান্ত্রেত্ মভা্যায়ী গ্রন্থ রচনা 
ইরেন। এবং্ইহার ছিছু পূর্বে গাত্রী-ব্াধ্য। রন করিয়াছিলেন। 

, এই সময়ে (ইং১৮৭৫-৭৯) তারানাথ ধন্ঞে যানে যথোচিত 
উদ্মতি,লাভ করিযাঁছিলেন। ক্রমশঃ তাহার বিপুন)থণ পঙ্গিশোধ ও 
চাছত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াবলপ উপলক্ষে সুক্তহুত্তে ব্য্য করিগীও, 


( ৯২ ) 


কিঞ্িৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন । জয়পুর, যোধপুর, ৫গীয়ালিয়ার, 
গুইকুমার ও জন্থু প্রভৃতি স্থানেব স্বাধীন নৃপতি সকলে ক্রমশ, তাঁশার 
বিদ্যাবত্তার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া যথাযোগা সন্মান করিতে লাগি- 
লেন। ইংলগ্ড ম্যাকদমুলার, জন্্মাণ-বাসী বিদ্ন্মগুলী ও ইউরোপের 
আরও অনেক স্থানের বিদ্বান লৌকেরা তভ্তৎ স্থানের সাময়িক পত্রে 
ও সভাসমিতিতে বক্ততাদ্দারা তারানাখের যশঃকীঞ্তন করিতে 
লাগিলেন। পরিশেষে তাহার কীন্তি স্থপূর আট্লান্টিক মহাসাগর 
পর্য্যন্ত পার হহয়াছিল। 
কিন্ত এখনও তারানাথেব বণিগ্যবসায়ে আসক্তি ঘুচিল না। 
মধ্যে অর্থের অগ্রতুলবশনহঃ করেক বৎসর অগত্য1 ব্যবসায় একবারেই 
পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল এক্ষণে নানাবিধ পুস্তক (প্রণয়ন দ্বার! 
খণমুক্ত হইবামাআ। পুনরান্ধ পৃব্ব গ্রক্কৃতি অবলশ্বন করিলেন। এবং 
পুনব্বার তিন চারি বতমলের মধ্যেই পুস্তকাদি প্রণয়নদ্বারা বিদ্যো- 
পাঞ্জিত ধনের প্রায় ত্রিংশৎ সহজ ব্যবসায়ে ন্ট করিলেন। পুর্ব 
এবাবেও প্রত পক্ষে ব্যবসায়ে এক কপর্দও ক্ষতি হয় নাই। 
এব্ুরে অতি বিশ্বীদের দোষে অর্থ ন হইয়াছিল | নতুবা ব্যবসংয়ে 
কখনও বাচস্পতির কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই ; লাভ চিরকালই 
হইয়াছিল! এবং তাহার স্বাভাবিকী সরলতাবশতঃ পাত্রাপাত্র 
বিবেচন! না কৰিয়।“অতি বিশ্বাস করাতেই চিরকাল এইক্সপ অর্থনশ 
হইয়াছিল । কিন্ত এবারে প্রচুর অথ থাকায় তাহাকে পুর্ব 
খণগ্রন্ত হইতে হয় নাই।. 
এই সময়ে শ্বশী দয়ানন্দ সরস্বতী তাহার-সহিত নাক্ষাৎ করি: 
স্বমৃতানুষারী আধপ্ধর্মম লইয়া ক্ষণৈক কান বাদাঙ্গবাদ করিয়াছিলেন | 
এবং আদর বারাণনীতে বাস্থিতিকালে তত্রত্য বিখ্যাত বালুশাশীর 
মে শুনিয়াছিল।ম যে, এই সময়ে তর্কপাচম্পতির জন্মপুরে গমনবঠুল 


( ৯৩ ) 


.রেলগাড়ীতে বিয়া উভয়ের পাঁচ প্রহর কাল শাস্ত্রর্থ হইর়।ছিল (১) 
শান্রার্থে ট্রে জয়লাভ করিয়াছিলেন তাহ! ধন্ম জানেন। যেহেতু 
শাস্ত্রীজি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না। তথাপি এত দীর্ঘকাল 
বাদাক্বীদেই সকলে অন্মান করিতে পারেন যে, উভয়ের কেহই 
শবশান্ত্রে নান ছিলেন না, এবং নিশ্চয়ই “গজকচ্ছপের যুদ্ধ” হইয়া- 
ছিল। পরে জোঠ্ঠের মুখেও একথা শুনিয়াছিলাম। এবং উভয়ের 
মুখে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্িত হইলাম ঘে, শাস্বার্কালে উভয্মে পরম্পরে 
পরস্পরের পরিচয় দেন নাই, তথাপি অন্বমানে উভয়েই পরস্পরের 
নাম জানিতে পারিয়াছিলেন। তবে কি বালশান্ত্রী ও তারানাথ 
তর্কবাচম্পতি উতযমে এত অহঙ্কৃত ছিলেন যে, তাহার একেবারে 
নিশ্চয় জানিয়াছিলেন যে, স্তাহারা উভদ্গে পরস্পর ব্যতীত ভারতে 
এমন অপর কেহ ছিলেন না যিনি তাহাদের সহিত অত দীর্ঘকাল 
শাস্ত্ার্থ করিতে সমর্থ হয়েন? ঘেহেতুক, তাহাদের উভয়ের কথায় 
আমি জানিয়াছিলাম যে, কেবল দীর্ঘকাল-ব্যাপী তর্কদ্বারা তাহার! 
উভয়ের প্রতিদন্দ্ীকে চিনিয়া লইয়াছিলেন; অপর কোন উপায়ে 
নছে। 

| ৃ্টী় ১৮৮১ অনে ফান্তন মাসে তাহার “জ্যেষ্ঠ পৌত্রের উপনয়ন 
উপল্ক্ষে অধিকার আপিয়! তথায় বহু দিবস পূর্বে ব্যবসায় উপ্ক্ষে 
যাহার হা কিছু খণী, ছিলেন, তাহাদের প্রষ্টেকক্ষে ডাকাইয়! 
তাহাদের পরিত্বোষধীনকরূপে খণ পরিস্টোধ করিয়া, জন্র্ব মত 
আশ্বকা হইতে বিদায পইলেন ॥ এবং ১৮৮ অন্দে স্বহামজি। অল্কট 
স্লীহেব উপনীম্ত হইবা্প নিমিভ তাহার, নিকট স্উপস্থিত হয়েন। 
ইহার পরেই ইং১৮৮৫ অঞ্ধে ফান্তনৈঙ্ব চতুর্দশ 1দিছদে চতুরশীতি 
বর্ধ-বুয়সে কাশীবাসার্থ সন্ত্রীক ধার _করেন। ঃতথায় ৩58 


/%১) শাস্ত্র বিচার, পণ্ডিত জব হর্ববিত 


( ৯৪ ) 


কালে তর্কবাচস্পতি একদিন আমাকে বলেন বে, ইউরো পীয়ের। 
পৃথিবীর ঘেবূপ বাধিকী গতি বিবৃত করেন আর্ধ্যজাতির জেগাতিঃশীক্ত- 
মতে তাঁহার কোন কোন অংশ ভ্রমাআ্মক। এবিষয়ে তিনি আমাকে 
যাহা বলিয়াছিলেন তাহা! আমার ভালবপ স্মরণ নাই । বিশেষতঃ, 
আমি জ্যোতিরিদ্যায় স্পূর্ণপ অনভিজ্ঞ; সুতরাং তাহার দরধিত 
হেতুবাদগুপি সম্যক্রূপ বুঝিতে পারি নাই, অতএব স্মরণও 
নাই। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যদি তিনি আর কিছু 
দন জীঁবত থাকেন তবে প্রাচীন আধ্য জ্যোতিবিদদের মতাঙ্ধ- 
সারেংপুথিবীব গতিবিধি এবং ধন্মতত্ব বিষয়ক সর্ধদশনের মত বঙ্গীয় 
ভাঘায় প্রচার করিবেন। কিন্ত কাশী পৌছিয়া একমাস পরেই 
চৈত্রের দ্বাবিংশ দিবসে তত্রত্য বিষম অসহা উত্তাপে পীড়িত হইয়! যে 
শব্যাগত হইলেন, আর তাহাকে পুনরুখিত হইয়া এজগতের কোন 
কাধ্যেই মতিষ্চ নিয়োগ করিতে হইল না। ইং১৮৮৫ অন্ধের ২৩ জুন 
(আযাটের ৭ম দিবসে) অপরাহ্ন তিনটার কিঞ্চিৎ পুর্বে অনলস 
তারানাথ শারীর ও মানসিক সর্ববিধ পরিশ্রম হইতে নিষ্কৃতি নাভ 
কত্রিয়া ছিলশান্তিনিকৈতনে মহাপ্রয়াণ জগিলেন। তারানাথ 
তর্কবাঁচম্পতির ইহলোক-লীল! শেব হইল। 


নবম পরিচ্ছেদ । 


স্পেশাল পাপ শিট আছ ক শী টিটি 


পরিসমাপ্তি । 

পর্য্যন্ত কেবল তারানাঁখেব বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা, উদ্যোগ ও 
অধ্যবসায়ের ষখ।বথ পরিচয় পাঠক পাইয়াছেন। সংপ্রতি তাহার 
ধন্মবিশ্বাস ও আচবণের সাঁমান্ত্ষপ পবিচষ দিয়! আমি বিদাঁষ লইব। 
ত।রাঁনাথ তর্কবাচস্পতি আস্তিক দিলেন, এবং, কম্মকল মানিতেন। 
জগতের স্থ্টি-বিষধক প্রশ্ন কাঁ এই উত্তর দিতেন যে, “ইহা অতি 
গৃঢ়, তবে সকল শাস্ত্রের সার মর্ম এই যে আপিতে ঈশ্বর ভিন্ন আর অপর 
কিছুই ছিলনা এবং তাহারই ইচ্ছামাত্র এই অনন্ত জগত সৃষ্ট হইয়াছে। 
এবিষয়ে শান্ে ইহাব অধিক কিছুই পাওয়া থাঁয় না, এবং আর অধিক 
কিছু আমাদের জানিবার প্রয়োজনও নাই ।” কর্ম্ফলে তাহার এত দৃঢ় 
বিশ্বাস ছিল যে, তিনি স্পষ্ট বলিতেন পুর্রজন্মের কর্মফল ব্যতীত 
মন্ুষ্যের কোন উদ্যোগই সহজে সফল হইতে পারে না। তিনি 
বলিতেন এই আরঠেই সর্বদা দেখিতে পাওযা! যাঁয়। কেহ' সামান্র ণ 
উদ্যোগে মহৎ কার্য্য সাধন করেন এবং কেহ ব! প্রাণপণে উদ্যোগ করি" 
যাও সামু খীধ্যে বিফল হযেন। তিনি ইহাও বলিঃ৩দ* যেজন্মাস্তরীণণ 
কর্মফল ব্যতীত উদ্দেযাগে প্রবৃত্তিই হইবে নাঁ। শ(রীরিক ও মুঃনসিক 
সর্ববিধ সুখ স্বা 'গযক্ব্মফল অনুসারে হ্ই়্ থাকে এক &ন আনি 
তীহাকে জিজ্ঞনা করিয়াছিলাম “দি কর্মফল অনক্রমণী অর্থাৎ 
যদি কর্মফল অবশ্ঠই £ভাগ কুরিতে হুইবেেবে ব পন কি উদ্যোগ 
অনাবশ্তক ? এবং কর্মফল ভোগ *শেষ হইলে মনুষ্যের পুনরায় কি 
দশ] হইবে, এবং আপনার একথার দক্তিই বাঁ ঝি? তিনি ইহঠতে 


( ৯৬ ) 


উত্তর করিয়াছিলেন “অস্বাস্থ্যকর আচরণে অবশ্ঠস্তাবিনী (পীড়া উৎপন্ন 
হইলে ততপ্রতিকারার্থ প্রারশ্চিনতশ্বনূপ ওঁধধাদি সেবনে: ষ্্প ড়া 
নিবারিত হইয়া স্বাস্থ্য পুনরর্পিত হয়, সেইব্ূপ যথাবিধি উদ্যোগদ্বার। 
কর্মফল নষ্ট হইয়া মন্ুয্য প্রকৃতিস্থ ও স্বাধীন হইতে পারে। মানব- 
কি যদিচ প্রায়শঃ অসার ও ভ্রমাস্মক হইয়াই থাকে, এবং যদ্দিচ 
এই কারণে জগতে সকল বিষয়েই এত মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, 
তথাপি কম্মফল না মানিলে অপর কোন যুক্তিতে মন্ষ্যের বিনা 
কাবাণ দশাবৈবম্যের মীমাংসা করিতে পারা যাঁয় না। কর্মফলে 
মন্ুয্যের দশাবৈষম্য ঘটিয়া থাকে বলিলে কোন ধর্মাবলম্বী কোন 
দোযাপত্তি করিতে পারিবেন না। তবে ভারতীয় আধ্যজাতি ভিন্ন 
অপর সকলেই বলেন যে, “্যদ্দিচ বর্দফল মানিলে মন্থষোর দশা- 
বৈষম্যের নির্দোষ ও সহজ মীমাংস1 হয় বটে, কিন্তু জন্মাস্তর যুক্তিই 
যে সত্য তাহারই বা প্রমাণ কি?” তাহাদের একথার উত্তর অতি 
সহজ, কিন্ত এক আধ কথায় হয় না। এবং তাহারা যেমন বলেন 
“বিশ্বাস কর, তাহা! হইলেই আমাদের ধর্ম সত্য বলিয়া জানিতে 
পারিবে,” আর্য্যেরা মেরূপ স্তম্তকে হস্তী বলিয়া বিশ্বাস করিতে বলেন 
/7111 মহাকবি ভারবিরত্যায় আধ্্যমাত্রেই বলেন *অএনুমানেন নচাগমঃ 
ক্ষতঃ” শাস্ত্র বুক্ভি-বিরুদ্ধ হইতে পারে না| স্ুবিস্তীর্ণ জগতে আধ্যের। 
পুরাঁকালে আৃধ্য।("কী বিদ্যার যতদূর উন্নতি কৰিয়াঁছিননেন, অপর 
কোন, জাতির ক্ষমতা অদ্যাবধি ততদুর পে টা নাই। এবং 
যোগব; তাহার! ৃথিব্যাদি সমুদয় জীবাবাসের১৭ ভবিষ্য বর্তমান 
ঘটন। সকলই সুদররূপে জানয়া। তবে এবিষয়ের মীমাংসা করিস্কা- 
ছিলেন। এবধ্‌ ঠাই, যদি আমদের আম্মার সে ক্ষমতা অস্বীকার 
কর, তবে, পশুক্বীবনের সহি আমাদিগকে পৃথক কর কেন? তব 
ই আত্মার সে সমতা লাভ সহজ-দাধ্য নহে। এবং এই গলিমিতুই 


( ৯৭ ) 


৬কেহ তাহাতে সহজে বিশ্বাস করেন না। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদেত 
অবন্যষ্বিতমতহ কি ইহা অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ?” এই 
হেতু তিনি নর্বদ! বর্খানুষ্ঠান করিতেন যে, জন্ান্তরে তৎফল 
পাইবেন। 

তর্কবাচস্পতির মতে পুনর্জন্ম শব্দের অর্থ ষেন কেহ মনে করেন না 

যে, কেবল এই পৃথিবীতেই পুনর্বার আসিতে হইবে, এবং অসীম বিশ্বের 
মধ্যে অতি হুস্ পরিমাণু তুল্য এই পৃথিবীই যাবতীয় জীবের আবাস 
ভূমি, বিশ্বমধ্যে আঁর দ্বিতীয় জীবাঁবাঁস নাই। তিনি ইহাঁও বলিতেন 
যে, কর্্মবিশেষের ফলে জীব (১) স্বর্গধামে পরাৎপরের সন্গিধানেও 
অল্প, দীর্ঘ বা চিরকাল পরমানন্দে বাস করিতে পারেন। এবং এই 
কর্মফল প্রত্যাশাতেই তিনি বিদ্যার্থীদিগকে ত্বেহ ও ঘত্ব সহকারে 
আবশ্তকমত গ্রাসাচ্ছাদনাদি পর্য্যন্ত দিয়া বিদ্যা শিখাইতেন। প্রত্যহ 
সহজ কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়াও সর্বাগ্রে সন্ধ্যা! গায়ত্যাদির উপাসন1 ও 
ষথাসাধ্য সাত্বিকভাবে অতিথিসৎকার করিতেন। কেহ কোনরূপে 
বিপন্ন হইয়া তাহার আবাসে আশ্রয় লইলে সাদরে আশ্রয় দ্িতেন। 
যতস্লোকই কাধ্যোপৃতাক্ষে তাহার গৃহে আপ্গিত, তাহাদিগকে অন্ন 
ও আশ্রয় দানে কাতর হইতেন না। যথাসাধ্য মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, হিংসা 
দ্বেষ আদি পরিহার করিতেন। তাঁদৃশ থণগ্রস্ত-দশাতেও কাহারও 
এক কপদ্রিকও অপ্ভ্ব করিবার ইচ্ছা কখন মনে ধারণ: স্করেন নাই। 
কম্মফল মানিতেন্‌ বল্লিয্নাই অনেকের প্রাপ্য, তামাপ্গি' ; লে তাহ! 
বৃহদিনের পরেশ 'পাঁরশোধ করিয়া ছিলে তি বর্যাগারী 
দিলেন, স্থতরঃং একেন্সারে মিথ্যা কহি পি পারি না। 
কিন্ত ষখন্‌.অগত্যা ব কাপুক্রষতাবশত” তে কশ্িতে হইত, তখনই 
তাহার মুগ মান ও বিমর্ষ হইত। 


৭ ৯/১) জীব, ৪০৪] বা আত্ম! । 
১৩ 





(৯৮ ) 


তাহার মতে উধধার্থেও জ্রাঁপান নিষিদ্ধ। এই ।নমিত্ত যখন 
তিনি কোন নাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া আমাদের নির্কন্ধা- 
তিশয়ে অগত্যা! ইংলত্তীয় ওঁষধ সেবন করিতেন, তখনই তাহার “নয় 
লেক্ড়ী, নব্বই খরচ” হইত। তখনই আরোগ্য লাভ হইবামাত্র 
বৈদ্িকমতে বহ্ব্যয়সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। তিনি সচ্ছেত্রীর় 
গোঠীপতি ছিলেন, স্থতরাং তাহার চারি কন্তার নিকষ কুলিনে বিবাহ 
দিয়াছিলেন। কিন্তুতিনি বহুবিবাহের বিষদ্বাদী ছিলেন । সুতরাং 
তাং কোন জামাঁতাই স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয় বিবাহ করেন নাই। 
এবং নিকষ কুলিনেরা প্রায়ই বহুবিবাহ করেন না। তাহা করিলে 
তাহাদের কুলের বহুহানির আশঙ্কা খাকে । তবে, বহুবিবাহ-প্র বন্ধে 
বিদ্যাসাগরের ঘে প্রতিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা! কেবল 
বিদ্যাসাগরের পাও্ডত্যাম্ফালন দমনার্থ, ও জগৎতে দেখাইবার নিমিত্ত 
যে,'বিদ্যাসাগরের সে সদর্প যুক্তি গুলি কেবল ধ্বনিসার ও অসার, এবং 
কালিদাসের, ন্তাযর় বিদ্যাদাগর স্বাশ্রয়-শাখাতেই কুঠার প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন। র 

তিনি শ্রোত মতে ক্রিয়া-কলাপ করিতেন । তন্ত্র শাস্ত্র আধুনিক, 
গৃতরাং ইহার মতে কেন কর্ম করিতেন না। বেএরজ্জ,-মৃন্নিন্মিত 
প্রতিমার পুজ। অশান্ত্রীয় ও প্রত্যবায়জনক বোধে তাহা তিনি করিতেন 
ন|। ইদানীং গাহাস গৃহে বর্ষে বর্ষে বে প্রতিমার পুলা হয়্,ত:হা কেবল 
তাহা» দৌহির ও পৌতের অন্থরোধে, এবং তাহার পিতার নামে 
সংকলু ৭ এয়া গুক্ষা হইয1 থাকে, ম্বনামে নহে । য। শক্র পরে পরে”, 
যত ঝৌোকই বৃদ্ধ পতার মস্তকে। মুন্তি পুল্া-দগ্বন্ধে বলিতেন €ন, 
মূর্তি পুজা আদি কর্্মকাতেস 'অঞ্ষ্ঠানদ্বা]া। অন্প্ঃ মনঃসং্যম করিতে 
করিতে শমশঃ ঈশ্বরজ্ঞান জন্মে। স্থূল বিবেচনা করিলেও. যখন 
ঈখর ভাবগ(হী, খহিরাচরণ তাহার লক্ষ" নহে, তখন প্রতিমা! পুক্গ'ৰ 


( ৯৯ ) 


বিশেষ দোষ' দৃষ্ঠ হয় না” তিনি আরও বলিতেন যে, যদি সরল 
বিশ্বাসে ভ্িতিমা অর্চনা কর! হয় তবেই শুভ, নতুব! বড় বিভ্রাট্‌। 

তাঁহার একটা মহৎ দোষ ছিল যে, তিনি প্রতিযোগিতা সহা 
করিতেন না। ইহাও হইতে পারে যে, শাস্ত্ব্যবস্থায় তিনি যাহা মত 
দিতেন, তাহা প্রায়ই অন্রান্ত হইত, সুতরাং তদ্দিপরীত প্রতিবাদ 
সহ করিতেন নাঁ। এবং তাহ! সহা করা উচিতও নহে। বহুবিবাহ্‌- 
বিবাদের ইহাঁও একটা হেতু হইতে পারে। 

অধ্যরনার্থ কাশীবাস-কালে মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 
তদবধি চিরকাল কেবল উদ্ভিজ্জ ভোজনে তাহার শারীর ব৷ মানস 
বলের বা স্বাস্থ্যের কিছুমাত্র হ্বাস হয় নাই । কিন্তু মস্ত ও মাংসের 
পরিবর্তে ছুপ্ধ ও গ্বত প্রচুর পরিমাণে খাইতেন। 

তর্কবাচম্পতি শিষ্টাচার জানিতেন না; স্থতরাং কাহারও অন্তায় 
আচরণে সভ্যসমাজের বীত্যন্থসারে পরিমিততা। রক্ষা করিতে পারি- 
তেন না। কিন্তু এ দোষ তাহার পৈতৃক নহে। তাহার পিত। 
বিলক্ষণ শিষ্টাচারী ছিলেন। এবং তিনি কাহারও কোন দোষ 
দেখলেও সহসা ত্যুইাব প্রতি কঠোর আচরণ করিতেন না। তর্ক- 
বাচস্পতি কেধন কার্য) বুঝিতেন, তদতিরিঞ্ কিছুই জানিতেন না 
কোন, ভদ্রলোক তাহার নিকট আপিলে শিষ্টাচার অন্যাগী অভযা- 
গতকে কিরূপ শাগত করিতে হয়, রা ভান « ঁনতেন না। 
তিনি যে, শিখাচাবু ভালন্ধপ জার্সিতেন নাহার উদাহরণ 
কয়েকটি ধিতেছি। 

(১) এর্তকবাচম্পতি  ব্যক়্কু্* িয়োন নং। কোন কার্য 
উপলগ্দে লোক জন খাওবার নি? / দ্ব্য 'স'মগ্রী অপর্যাপ্ত 
জাম্পেঠজন করিতেন। তাহার ঝনিষ্া কলার বিবাহে পুর্ব দিনে 
দুর দেশ হইতে বহু কুটুষ সংক্ষাতের মনাগমে গৃহে যথোচিত সমারল্ত 


( ১০০ ) 


হইতেছিল। তীঁহীর গৃহিণী ছুর্মতিক্রমে প্র দ্রিবসে নূতন বরকর্তাদের 
ছুই চারি জনকে আহারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । তাহাণ। নিমন্ত্রণ 
রক্ষার্থ তাহার গৃহে ভোজন করিতে আসিয়াছেন দেখিয়া, তর্কবাচস্পতি 
একেবারে তাহাদের সমক্ষেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন-_-"আজ কেন 
ইহাঁদিগকে আহারে নিমন্ত্রণ করা হয়েচে? আজ ইহাদের সঙ্গে 
স্বন্ধ কি ?” 

(২), এক সময়ে কোন ধনিলোৌকের আলয়ে অধ্যক্ষতা উপলক্ষে 
৬পাস্বও ব্রাহ্মণদিগকে মধুপুরী 3) দানকাঁলে কোন এক ব্রাঙ্গণকে 
চতুরতাপূর্ববক ছুইবার মধুপুবী লইতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হইয়া, তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণের গলে হস্ত দিয়! অপমানপুর্ববক ক্রিয়াগৃহ 
হুইতে নিঃসারিত করিলেন । 

(৩), সুবিখ্যাত দেশহিতৈষী কর্ণেল অল্কট তাহার সম্মানার্থ দেখ 
করিতে আপিলে, যেরূপ উদাসীন ভাবে তাহাকে আদর অভ্যর্থল। 
করিয়াছিলেন ; তাহাতে অন্মদেশীয় ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতদিগকে নিতাস্ত 
অশিষ্টাচারী বলিয়। বোধ হয়। শিষ্টাচারও সুশিক্ষারর প্রধান 
অঙগ। 

সকলের সহিত যেরূপ উপহাস বিজপ করিতেন তাহাতে তর্ক 
বাচস্পতিকে রসজ্ঞ নহেন বলিয়। কৌনমতেই বোধ হইত না। অথচ, 
তিন অন্মত,- এ লিত কদর্ধ্য ও অশাস্ত্রীয় প্রথা অন্ুসাক্ে শপ্তা ব 
ন২২স্দর সতিত ছখন অবৈ' উপহাঁদ করিতেন লা 

তিটি বাবিশাহেক পক্ষপাতী ছিলেন *৭ । এই শিমিত্ত 
তীহার কোন কহার দ্বাদণ বধ বয়সের পৃর্কে বিবাহ ঢেস নাই। 


পপ আপ | পা পাপা পতি 





এপাশ 





(১) ৬০পিত প্রথা অনুমাবে সভাঙ্থ ব্রাঙ্গণদিগকে বিদাষয কালে ষে স্ষ্িনপুর্শ 
খুর। দেওয়া হয তাহাকে মধূপুবী বলে। 


( ১০১ ) 


সমুদ্রষাত্রা তাহার মতে শান্ত্রবিরুদ্ধ নহে। কোঁনবিধ মাঁদ-, 
দ্রব্য কোনকালে মেবন করেন নাই। চা বা তাঁমাক পর্য্যস্ত ব্যবহার 
করিতেন না। তবে কি ভাবিয়া, বলিতে পারি না, শেষ দশায় 
স্বাণ-প্রতিরোধক নস্ত ব্যবহার করিতেন । 

পাঠক, আমি এ পধ্যস্ত তোমাকে সে কালের ত্রাহ্গণ পণ্ডিত 
সার্বভৌমিক তারানাথ তর্কবাচম্পতির বিশ্বাদ জীবনবৃত্তান্ত পাঠে 
অবরুদ্ধ রাখিয়াছিলাম । ইহা যদি কোন ইউরোপীয় শ্বেতপুরুষের 
জীবনী হইত, বা পাশ্চাত্য-সভ্যতান্কারী বাঙ্গালিরও হইত, অথব! 
ইদানীস্তন অধিকাংশ জীবনী-লেখকের রীতি অনুসারে এই জীবনী 
সরস করিবার নিমিত্ত ইহা অতিরঞ্জিত করিতাম এবং গ্রন্থের নায়কের 
দোষগুলি সাবধানপুর্ধক গোপন করিতাঁম তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহ! 
অতি স্থস্বাহ্ব হইত। কিন্তু তাহা করিবার কোন উপায় ছিল না। 
যেহেতুক, ইহা! বিবিধ অলঙ্কার-সুশোভিত কাব্য বা নাটক নহে; 
ইহা! যথাষথ জীবনবৃত্তীন্ত। বিশেষতঃ, ষে তারানাথ স্বয়ং জীবদ্দশায় 
এ জগতে কাহারও প্রিয় হইতে পারেন নাই, তাহার মৃতজীবনী 
কপন লোকপ্রিয় হইতে পারে? এবং একমাত্র তীাহ:, ধর্্বিশ্ব 
তাহাকে লোবপ্রয় হইতে দেয় নাই। তিনি, অধুনাতন অনেকের 
ন্যায় ধশ্মবিশ্বাকে দূরে রাখিয়া লোক-রঞ্জনার্থ “যয দিতে জল পস্দ 
সেই দিন ছাত! ধরিতে পারিতেন না” বলিয়াই পে ২ 
তাহাকে অনাদব কতেন ওহয়তো চির ল করান নতুল১।তনিও 
জন্মস্তরীণ ক:*৭৮- বিশ্বাস থাকায় না €দদ্যা।কে সন্লাচ্ছাদন 
এবং ন্হু পরিশ্রমপূর্বক বিদ্যাদান এবং অনেক |নরাশ্রয়কে আশ্রয় 
দানদ্ধবারা সভ্য জগততর শুষে »ংশও যথ্ করিয়াছিলেন। 
তথাপি তিনি ম্বজাতির প্রিয় হইণত পারেন নাই। ৩৩২ তিনি যে 
সকল অতুযুপাদেয় ও অত্যাবশ্যক গ্র্থনিকর বচন! করিয়। গ্িয়াছেন, 


( ১০২ ) 


শহারাই তাঁহার চিরস্থায়ী স্থৃতিচিন্ন ইউবরোপ,আঁমেরিকা ও ভারতের 

সর্বত্র স্থাপন করিয়াছে । কেহ কোন কালে সসৈহ্ত সম্রা* সহম্রের 
সাহায্য লইয়াও তারানাখ তর্কবাচম্পতির পাষাপ-ভিত্তিমূলে স্থাপিত 
এই স্ুরম্য স্থৃতিচিহ্নকে কোন ক্রমে বিলুপ্ু করিতে পারিবেন না। 
যেহেতু তারানাথের সারবান্‌ গ্রন্থগুলি চোরিত পরশ্ব প্রকাশভয়ে 
ভাষান্তর দ্বার! রূপান্তরিত নহে, তাহারা তীহার চিন্তাশীল মন্তিষের 
উত্তপ্র ফেণপুঞ্জ। এবং যেহেতুক, বিনি সমুদয় বিশ্ময়কর বিশ্বের 
আন্তঃসার ও নিয়স্তা, এ সকল অমূল্য গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তাহারই নাম 
নিহিত ও তাঁহারই মহিম! কীন্তিত হইয়াছে । এবং যাহাতে তীহার 
নামের সংস্পর্শ থাকে, তাহা যুগপ্রলয়ে ও বিলুপু হইবার নহে! 


সম্পূণ। 


